ও তৎসং। 


বাক্দএ্শে্মন্ ন্বিুভি £ 


কলিকাতা । 


৬1১ হ্বারকানাঁথ ঠাকুরের লেন হইতে প্রীহরিশঙ্কর 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 





সন ১৩১৬ সাল। 


সর্বস্বত্ব রক্ষিত] [মূল্য ॥* বার আনা মান্র। 





»দ্বারিকা নাথ ঠাকুরের প্রগৌত্র, ৬দেবেন্্ নাথ ঠাকুরের গোত্র, ৬হেমেন্ত্র নাথ 
ঠাকুরের পুত, আদি ব্রান্ধদমাজের তৃতপূর্ব সম্পাদক, শ্রীমন্তগবদগীতার 
অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্বধর্শ ও অজ্ঞেয়বাদি, রাজা হরিশ্ন্র, 
আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, অভিব্যক্তিব।দ প্রভৃতি প্রস্থ 
প্রথেতা, কলিকাতা যোড়াসণকে। নিবাসী 

শািল্যগোত্র) ই 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্ নাথ ঠাঁকুর বি-এ, তত্বানিধি 
কর্তৃক বিরচিত ব্রাঙ্গধর্ম্ের বিবৃতি গ্রস্থ ১৮৩১ 
শক। ৫*১* কলিগতালে ৮ ব্রা্গ সন্বতে শুরু পঞ্চমী তিখিতে 
কুষ্ঠরাশি্ তাস্বরে গুভ গ্রীপঞ্চমী দিবসে ২র! ফাল্গুন সেমবারে প্রকাশিত হইল। 





সালিগ মন্ালয়ে প্রীনফর চন্তা দত্ত কর্তৃক মুত্রিত। 
কলডান্র। লেন, সালিখা, হাঁধড়া। 


উৎসর্গ পত্র। 


অধিলমাতার মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি মাতৃদেবী 
্রীনীপময়ী দেবীর চরণে এই গ্রসথ- 
খানি ভক্তিতরে উপহৃত হইল। 


সেবক 
্রীক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুর। 


ভূমিকা। 


পরমাম্বা এক, আবক্ধন্তস্ত পর্য্যন্ত জগতচরাঁচরের জীবগণ 
অনেক। গন্তব্য এক, গমনের পথ অনেক। সমুদ্র এক, নদ- 
নদী অনেক। এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইবার জন্য যে 
সকল অধ্যাত্মতত্ব প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি স্থুলত ছুই ভাগে 
বিভক্ত কর যাইতে পারে__দ্বৈতবাদমূলক এবং অদবৈতবাদমূলক। 
এই উভয় মতাবলম্বীদিগের মধ্যে বৃধাই দ্বন্দকলহ চলিতে দেখা 
যায়। আমাদের মতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ব্রন্ধতত্বের এপিঠ 
ও ওগিঠ। সংসারে থাকিতে গেলে চরাচরের সকল বস্তকেই তাহা- 
দের যথাযথ স্থানে রাখিয়া যথাযথ ব্যবহার করিতে হয়। সংসা- 
বের উপরে উঠিলে ভেদজ্ঞান থাকিতে পারে না সর্বময় ত্রহ্ধ 
তখন হ্বগ্রকাশ । বর্তমানে আমরা যেরূপ শারীরিক প্রভৃতি 
অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে অনেক সময়েই সংসারে বিচরণ 
করিতে বাধ্য, কেবল সময়ে সময়ে মাত্র সংসারের পরপাঁর উপ- 
লব্ধি করিবার অবসর পাই। সংসারকে একেবারে ছাড়িয়া! দিয়া 
সংসারের অতীত হইবার চেষ্টা বৃথা। সংসারে থাকিতে থাকিতে 
ক্রমশঃ সংসারের অতীত হইতে পারিবাঁর সম্ভাবনা থাকে । সংসা- 
রের পরমাত্মীকে প্রিয়তম জানিতে পাঁরিলে সংসারের অতীত 
পরমাত্মাকে সর্বগত ও বিশ্বরূপ জানা সহজ হয়। সংসারের মধ 
থাকিয়৷ পরমাত্বীকে ডাকিবার মত ডাকিতে চাহিলে বোধ হয় 
দ্বৈতমুলক ব্রক্গতত্বই বিশেষ সহায়। সংসারের অতীত অবস্থায় 
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: ্াড়াইয়া একমেবাদ্ধিতীয়ংরূপে পরমাত্মীকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে 
অদ্বৈততত্ইই বোধ হয় এক মাত্র অবলম্বন । দ্বৈতবাদ যতদুরই 
অগ্রসর হউক, তাহা সোপান যাত্র। অদ্বৈততত্ব গ্ুব লক্ষ্য। 
দ্বৈতমূলক মতরাজ্যে এই কারণে নানা ভেদসংস্থান দৃষ্ট হয়। 
প্রকৃত অদবৈততত্বের রাজ্যে মূলগত কোন তের দৃষ্ট হয় না। 

ব্রাঙ্গবর্্ম সংসারের ধর্ম, গৃহস্থের ধর্ম, সুতরাং বল বাহুল্য 
দ্বৈতমুলক। সংসারে থাকিয়া ঈগরকে ডাকিবার জন্ত যে সকল 
ধর্শ প্রচারিত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বীসযে সেই সকলের মধ্যে 
্রাহ্মধন্মই-_তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হউক না৷ কেন-- 
সর্বোৎকৃষ্ট । প্রকৃত ত্রাঙ্গধর্থ্ে সাশ্রদায়িকতা ন্যই, এই কারণে 
তাহা সমগ্র মানবজাতির ব্রঞ্গপথে অগ্রসর হইবার একট অত্যুৎকৃষ্ট 
অবলম্বনীয় পন্থা । এই পন্থা অবলম্বনে যখন আমরা সংসারের 
অতীত হইতে শিক্ষ/ করিব, তখন দ্বৈতবাদের বন্ধন ধীরে ধীরে 
আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে খসিতে থাকিবে । আমর৷ ক্রমশঃ 
অদ্বৈততত্বের পূর্ণজ্যোতি ধারণে অত্যন্ত হইয়৷ পড়িব। 

সংসারের ভেদতত্ব স্বীকার করিয়া লইলে আমরা বলিতে পারি 
যে ত্রাহ্মধর্্ম অধ্যাত্মতত্বের সুদুচ ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত । স্বগীর 
পিতৃদেব সেই ব্রাঙ্গধর্মাভিত্তি অধ্যান্মতত্বসমূহের বিবৃতি করিয়া 
খ্ব্রহ্মদর্শন সত্যং? নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের কল্পনা কবিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু অকালে দ্েহান্তর প্রাপ্তিবশতঃ তাহার সে কল্পনা 
কার্যে পরিণত হইতে পারে না। “ব্রদ্ষদর্শন” বাক্টী আমার 
কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। অবশেষে আদি ব্রাক্মদযাজের 
সম্পাদকপদে অধিরূট থাঁকিবার কালে যখন বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে 
বন্তৃতা করিতে বাধ্য হই চাছিলাম, সেই সময়ে এই ত্রদ্ধদর্শনের ভাব 
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আংশিকরূপে কার্ধ্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আমি 
্রাহ্মধর্মগ্রস্থোক্ত প্লোক ও বিষয় সকল অবলম্বন পূর্বক বক্তৃতা ও 
্রবন্ধ সুত্রে তাহাদের অন্তনিহিত মূল তত্ব সকল বিবৃত করিবার 
চেষ্টা করিতাম। সেই সকল বক্তৃত। ও প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকা- 
শিত হইয়াছিল। বর্তমানে আমি সেগুলি যথাযথ পরিবর্তন সহ- 
কারে একত্র সঙ্কলিত করিয়! প্রকাশ কবিলাম। এবিষয়ে আমার 
ধৃষ্টতা মাল্রনীয়। ব্রন্ধতত্বের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই ছুল'ভ এবং 
এবিষয়ে আমার অযোগ্যত| সম্বন্ধে আমি সপ্পর্ণ অভিজ্ঞ কিন্ত ্্- 
নামযে কোন উপায়ে হউক শুনিতে ও শুনাইতে আমার ভাল লাগে, 
তাই এই ধষ্টতা। এই গ্রন্থ সাধুসঞ্জনের হস্তে পড়িয়া অন্তত ক্ষণ- 
কালের জন্য তাহাদের কর্ণে ব্রহ্মনামের অমৃতবারি বর্ষণ করিবে,তাহা 
ল্মরণ করিয়াই আনন্দপুলকে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। 

যে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলিকে 
্রাহ্গধর্মগ্রন্থে উল্লথিত শ্লোক ও বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে পাঠকবর্গের এই গ্রন্থোষ্ক বিষয় ধারণার 
পক্ষে স্ববিধা হইবে আশা করি। 

এই গ্রন্থ যদ্দি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে একটী আত্মারও ত্রঙ্গ- 
সাধনে সহায়তা করে, তবেই আমার প্রাণের ইচ্ছা ও পরিশ্রম 
সার্থক জ্ঞান করিব। সেই আশায় মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে বার- 
হ্বার নমস্কার করি। 

যোড়াগণাকো, কলিকাতা, 
পি) রাজ নাগ 


সোষবার। 


১। 
হ। 
৩। 
৪1 
€। 


৬। 


৭। 
৮। 


৯ | 


অনুক্রমণ্ণিকা। 


বিষয়। ৃষ্ঠা। 
আখ্যাপত্র 8৬, ৮. ৫ ৫ 
রস্থকারের বংশ পরিচয়... .... %, 
উৎসর্গ পত্র ডা এ জি, 


তূমিকা রড 2 যারা 
অনুক্রমপ্িকা  ** ৮ ১১৮10/ 


পোপ কপ শপ 
অভয় প্রার্থনা (গান) ঠঃ রী 5 
উদ্বোধন রঃ ট রি 
প্রথম বিবৃতি ব্রাহ্গধর্ণ্ের সাম্প্রদায়িকতা : ৪ 
নমস্কার ৪; রামমোহন রায় ৬ প্রচলিত ধর্মসযূহে 
সাশ্্রদায়িকতা ৭ ) তরাহ্ধর্মে অসাশ্প্রদায়িকতা ৭; 
্ন্ধর্ম গ্রচারে আশা ৮) ব্রাহ্মধর্থের কেব্দুয় ৯; 
্রাহ্মধর্মবের তিত্তি আত্মগ্রত্যয় ১*) ব্রা্গধর্থের 
বিদ্ুয়-_সষটবস্তপূজা। ও নাস্তিকতা ১১: ব্রা 
র্মবীজ ১২) ব্রাম্ধর্্ সর্বসাধারণের উপ- 
যোগী ১২-৩7 ব্রাঙ্গধর্মগ্রহণে আহ্বান ১৪। 


দ্বিতীয় বিবৃতি- ত্াক্ধর্মাবীজ ১০১৫ 


পরমেশ্বর আননস্বরূপ ১৬) চতুনদিকে ব্া্গধর্শের 
আলোচনা ১৭ ব্রানদধর্সের বীজচতুষট্র ১৮; 
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গরমামাঁর শ্বরূপবর্ণন ১৯; শান্তিনিকেতন 
আশ্রম ২১) ' আমাদের কর্তব্য ঈশ্বরের ইচ্ছ! 
অনুসরণ করা ২২; ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে প্রার্থনা ২২। 


১০। তৃতীয় বিবৃতি _ ব্রাঙ্গধর্ম্ম গ্রহণ 85, 
মহধির উক্তি ২৩-৪) মন্ত্রবিংশতি ২৪ । 
১১। চতুর্থ বিবৃতি-স্থটিতক ১, ৪ 
আস্মশ্রত্যয়সিদ্ধ ২৬; বাইবেলোক্ত ২৭; কোরা- 
ণোক্ত ২৮) মন্ুপ্রোক্ত ৩০ ১ দার্শনিক বিতর্ক ৩১; 
নাহসতো বিদ্যতে ভাবঃ ৩১) পরমাণু প্রভৃতির 
নিত্যতা খণ্ডন ৩১, বিবর্ডোপাদান ও উপাধি ৩২7 
পরিণামোপাদান ৩২ ; বৈদিক ঝষির হ্যাট 
কথা ৩৩ তদ্বযাখ্যা ৩৪ । 


১২। পঞ্চম বিবৃতি--আমাদের আদর্শ রি ৬ 


মুক্তভাবের কল ৩৭; মানবের শ্রেষ্ঠত্ব ৩৭7 সাধনের 
প্রয়োজন ৩৮ ; জীবনে বারেক ব্রহ্মদন হয় ৩৮.) 
ভাগবতীয় উপাধ্যান ৩৮) আত্মগ্রত্যয়ত্যাগ 
মততেদের কারণ ৩৯, মনুষ্য আদর্শরূণে কতদূর 
গ্রহণীয় ৩৯; বুদ্ধদেব পূর্ণ আদর্শ নহেন ৪০) 
চৈতন্দেব পূর্ণ আদর্শ নহেন ৪০; ঈশ্বরই পূর্ণ 
আদর্শ ৪১; ধর্মূপথে অগ্রসর হইবার উপায় অব- 
গতির জন্য মনুষ্য আদর্শ ৪১7 শুভ বৃদ্ধির জন্ত 
প্রার্থনা ৪২। 


১৩। ষষ্ঠ বিৰৃতি_গুরু ও শিষ্য ... ১০৪৩ 


্রহ্মবিদ্যা চরম লক্ষ্য ৪৪ গুরুর নিকটে যাইবার 
উপদেশ ৪৫ 7 আচার্য্যের প্রয়োজন ৪৬৭ ) 
শঙ্করচার্যযবিবূত আচার্ধযলক্ষণ ৪৮; শঙ্করাচার্য্য- 


1৬০. 


বিরত শিষ্য জক্ষণ 8৮; অতিরিক্ত গুরুতক্তির 
কুফল ৪৯; আত্মার স্বাধীনতা বিসর্ভনে আম্মার 
অক্ষমতা ৫৪ 
১৪। সপ্তমবিবৃতি দ্যাবাপৃথিবী .** ৫৮, চি 

গৃথিবীর ভ্রমণবেগ ৫১; পরমাথুতে গতিশক্ি ৫২) 
শক্তিদাতা পরমেশ্বর ৫৩ ; বৈজ্ঞানিকের 
উক্তি ৫৪) কেন্লারের উক্তি ৫৫) 'দৈবক্রম 
কথার অর্থ ৫৫। 


1 অই্মবিবৃতি-যাঁগঘজ্তা ... ৫৬ 


বেদগান ৫৭, মৃৎপাঁষাঁণ প্রভৃতিতে ডি ৫৮7 
পরশ্ণেশ্বর তিল ৫৯) গীতায় যজ্ঞবিতাগ ৬৭7 
জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত। ৬১; যাজ্ঞবক্যের উক্তি ৬১; 

. পরমদেবতা পরত্রদ্ম ৬২7 জ্ঞান জন্য প্রার্থনা ৬২। 


১৬। নবম বিবৃতি-রশ্বাজ্ঞানের প্রকারভেদ ৬৩ 


পরম পুরুষ কে? ৬৪; ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
৬৫; ব্রন্মবিষয়ক তনজ্ঞান ৬৫। 


১৭.। দশম বিবৃতি-অজ্জেয়বাদী ... ১৮ ডগ 


্বদেশীয়দের অমূলক সংস্কার ৬৮) উক্ত সংস্কারের 
কুফল ৬৮; পাশ্ঠাত্য শিক্ষার ফল ৬৯; প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সংস্কারের পার্থক্য ৭*); অধ্যাত্ম তত্ব 
অজ্ঞেয় নহে ৭১) প্রকৃত অজ্ঞেয়বা্দ বিষয়ক 
আর্য মন্ত্র ৭৩; সহজজ্ঞান-ভিতি ৭৩). বিষয়ী 
ও বিষয় ৭৪) আত্ম৷ অবিনশ্বর ৭৪; ইচ্ছাশক্তি 
৭৫) শ্রদ্ধাভাব ৭৫, নীতি জ্ঞান ৭৬) জগত- 
কারণ বিজ্ঞানের অতীত ৭৭; পরমেশ্বর জগতের 
রচয়িতা ও নিয়ন্তা ৭৭ 7 শ্রদ্ধাবান লততে জ্ঞানং ৭৮ 
প্রবৃত্তিসং্যম ৭৮ । 


৮৬ 


১৮1 একাদশ ৰিবৃতি_ঈশাবাস্যং ... ১৮৭৯ 


সাধকের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ৭৯) চারিদিকেই পরিবর্তন 
৮*$ ব্যাকুল আত্মার পরমাত্মদর্শন ৮১) ঈশ্বর 
তর্কের অগম্য ৮৩);  ব্রহ্ধলাভে আত্মগুদ্ধির 
প্রয়োজন ৮৪; কঠোর সাধনার আভাস ৮৪; 
ত্রঙ্গদাধনের তিন অঙ্গ ৮৫; কামন! অনিষ্টের 
মূল ৮৬) অআর্ধ্য শিক্ষাপ্রণালীর ফল ৮৭; ধর্ম 
শিক্ষার প্রয়োজন ৮৯। 

১৯। দাদশ বিবৃতি__ভূলোকে ঈশর ০ 

ঈশ্বরের স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া ৯১; শক্তির 
পুঞ্জীকরণ ৯১; শক্তি সযৃহ একই শক্তির রূপান্তর 
৯২; অভিব্যক্তি ৯২; পরিবৃত্তি ৯২; প্রাকৃতিক 
নিয়ম কি? ৯৩) নিয়মের নিয়ন্ত। ব্রহ্ম ৯৩; 
যোগ্যতমের উদ্বর্তন ৯৪; সৃষ্টির লক্ষ্য উন্নতি ৯; 
ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্য উন্নতি ৯৫) উদ্দেশ্য সঙ্ঞান 
পুরুষের সম্ভবে ৯৬; বৈজ্ঞানিক তত্ব নিয়মপ্রণালী 
মাত্র ৯৬। 


২০। ্রয়োদশ বিবৃতি__তপস্যা ই ৯৭ 
্গভ্ঞানই চরম পুরুষার্থ ৯৮) বিপদে মে রৌদ্র 
মূর্তি ৯৯; আত্মজ্ঞানেই রক্ত রূপ ৯৯; ঈশ্বরকে 
আত্মস্থ জানিতে তপস্যার প্রয়োজন ৯৯7 ভূণ্ত- 
বরুণ সম্বাদ ১০০; তপস্যার অর্থ ১০২ গীতাতে 
তপস্যাবিতাগ ১০২) শারীর তপস্যা ১২; বাস্বয় 
তপস্যা ১০৩; মানস তপস্যা ১০৩) শরীর- 
শোষক তপস্যার নিন্দা ১৩) গীতাতে তপস্যা" 
প্রণালীর বিভাগ ১০3) সান্বিক প্রণালী ১০৪ 
_ রাজস প্রণালী ১০৪ তামস প্রণালী ১*৪) তপ- 
স্যা-_হেতুবিশিষ্ট টা তপস্যা- অহেতুবিশি 


৯/০ 


১০৫১ ফ্বকথা! ১৬, প্রহলাদকথা ১০৮) 
তপস্যার ভাব সর্বাঙ্গীন পবিভ্রত। রক্ষণ ১৯৯) 
জ্ঞানপথই তাহার পথ ১*৯। 


২১। চতুর্দশ বিবৃতি__হিরগ্ময় কোষ ১০ত3১৩ 

সর্বত্র ও সকল অবস্থায় ত্রহ্মদর্শন কর্তব্য ১১১; আত 
পরমাআ্মার প্রতিধিম্ব ১১১7 আত্ম। পরমাস্মার 

হিরগ্নয় কোষ ১৯১; সহ্জ জ্ঞান পরমাত্মা ও তং- 

সঙ্গে আত্মার অভিতব প্রকাশ করে ১১২) সহজ 

জ্ঞান "আমি”কে প্রকাশ করে ১১২7 ; আত্মার 

রি ১১৩, ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানলাতের বার ১১৩৮ 

বিষন্ধী ও বিষয় ১১৩, আত্ম। অবিনশ্বর .১৪ ;, 

ইচ্ছাশক্তি ১১৪ ; ধর্শিক্ষার অভাব ১১৫7 শাস্তি- 

নিকেতনে তী যাত্রা ১১৬; প্রীতি-আহ্বান ১১৭। 


২২1 পঞ্চদশ বিবৃতি _মধ্যাত্মষোগ ১১১১৮ 
উদ্বোধন ১১৮) ঈশ্বর জগতে ওতপ্রোত ১২১) 
ব্যাকুলতা হইতে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্তি ১২২; 
নাঁচিকেত উপাধ্যান ১২২) অধ্যাত্মযোগের 
ফল মুক্তি ১২৪7 সংগ্রামে আহকান ১২৫) ঈগ্নরকে 
পাইবার প্রার্থনা ১২৫। 


২৩। ফোড়শ বিবৃতি_ অমুতসেতু **. এ, ১২৬ 


প্রথম আগোকের অভ্যুদয় ১২৬; প্রথম মানবাস্বার 
সৃষ্টি ১২৮) ঈশ্বরের সৃষ্টিতে চিরনৃত্তনত্ব ১২৮৯ 
ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ ১৩* ; ঈশ্বর হৃদয়ের প্রাণ- 
হেতু ১৩০) ঈশ্বর আত্মার প্রাণহেতু ১৩*; 
অনৃতকে জানিগে মৃত্যুকে ভয় নাই ১৩১) নববর্ষে 
আহ্বান ১৩২। 


মাও 


২৪। সপ্তদশ বিবৃতি প্রহ্মতীর্থ ... ১১. ১৩৪ 
শাণ্তিনিকেতন ১৩৪; ব্রাহ্মঘমাজ ধর্মশিক্ষার স্থান 
১৩৫ শান্তিনিকেতন ব্রন্গসাধনের স্থান ১৩৫; 
শান্তিনিকেতন মহধির তপঃক্ষেত্র ১৩৫) শাস্তি- 
নিকেতনের অপাশ্প্রদীয়িকতা ১৩১। 


২৫। অগ্টাদশ বিবৃতি--তছ্নাত্যেতি কশ্চন *** ১৩৭. 
ঈশ্বরের সত্যসুন্দর মঙ্গল তাঁর ১৩৭7 রাঁজা ও মন্ত্রী 
সন্বাদ ১৩৮; তছুনাতেতি কশ্চন ১৪১; প্রাণের 
_ শ্রাথকে জানিলে মৃত্যুও অমৃত ১৪২; শুভ বুদ্ধি 
প্রার্থনা ১৪২। 


ঙ 


২৬) উনবিংশ বিবৃতি_প্রিয়তম পরমেশ্বর : .** ১৪৩ 
ঈশ্বরই প্রিয়তম ১৪৩ ; ভারতে ধর্মের অবনতি ১৪৪7 
পরমাত্মা ধ্যতীত অন্ত প্রিয় বিনশ্বর ১৪৫) ঈখবরের 
স্পর্শজ্ঞান ১৪৫; মলিন মাক্মাতেও মৃহাযোগী ১৪৬; 
আননম্বপেই অভয় ১৪৬ ; মঙ্গলাশীর্বাদ 
প্রার্থনা ১৪৭। 
২৭! বিংশ বিবৃতি-ক্রক্ষচক্ত  :... ্ ১৪৮ 
উদ্বোধন ১৪৮: সর্বত্র মহাঁশক্তির কার্ধ্য, ১৪৯) রা 
ধন্রাঙ্যের নেতা ১৫০ ) ব্রক্মচক্রত ও ধশ্মচক্রের 
নিয়ন্ত। ব্রহ্ম ১৫১) ঈত্বরকে ডাকিবার শিক্ষ। 
প্রার্থনা ১৫২। 


২। একবিংশ বিবৃতি- ব্রহ্মলোক 9 ১৫২ 


অমরত্বের আকাংক্ষা ১৫২২ এই আকাংঙ্ষার শাস্তি 
বরহ্ষলোকে ১৫৩) আত্মীতেই ব্রহ্মলোক ১৫৪ ). 
. গরমাস্মা তর্কের অগম্য ১৫৫) ব্রহ্ষধামের সরপ 
পথ ১৫৫ ; প্রার্থন। ১৫৬। 
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২৯ দ্বাবিংশ বিবৃতি _ ধর্্মপথ হা ১৫৬ 


উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ১৫৬; অমৃত লাভের পথ দুর্গম 
১৫৮) জ্ঞানমার্গ ১৫৯; অভাবপক্ষীয় জ্ঞান ১৫৯) 
ভাবপক্ষীয় জ্ঞান ১৬০7 গ্রীতিমার্গ ১৬১; ব্রহ্ম- 
প্রীতি বরহ্মজ্ঞানের অনুগামী ১৬১, কর্ধরমার্গ ১৬১; 
ধন্মপথ ১৬২; ব্রহ্মপ্রীতিব কার্ধ্য ১৬৩; ধর্মবলের 
দৃষ্টান্ত ১৬৪ ) ধন্মবল বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা ১৬৫। 

৩৯। ত্রয়োবিংশ বিবৃতি_ শান্তিনিকেতন ... ১৬৭ 

শাস্তিনিকেতনের শাস্তভাব ১৬৭; কোলাহলপ্রিয়ত। 
১৬৭; জড়দেহ ক্ষুদ্র; আত্ম! মহান ১৬৮) 
সংসারে জড়ের প্রাধান্য ১৬৮7 নির্জনে আত্মার 
প্রাধান্য ১৬৯ ;জগত একটি মহান্‌ আগ্রম ১৬৯; 
আশ্রম প্রতিষ্ঠার উপদেশ ১৭১। 


৩১। প্রার্থনা .*. ্ঃ রর ১৭২ 
৩২। চতুধিংশ বিবৃতি _ব্যাকুলতা ১৯৪ ১৭৩ 
উদ্বোধন ১৭৩ ; ব্রাহ্মমমাজের প্রথম অবস্থা ১৭৪) 
সত্যের জয় ১৭৪7 ব্রাহ্মধন্মের সহিত জ্ঞানের 
অবিরোধ ১৭৪ ব্রাহ্মধর্ম্ের উন্নতির অর্থ ১৭৫7 
ব্রহ্মলাতে সাধন। আবশ্যক ১৭৭) ব্যাকুল হওয়! 
চাই ১৭৮; নিরাশার কারণ নাই ১৭৯) রাম- 
মোহন রায়ের কাল ১৮০) ব্রহ্মকে জানিলেই 
জন্মের সার্থক্য ১৮১; ব্রঙ্গে'খসবের সার্থকত! 
৯৮২; ধর্নরাঁজ্য সংস্থাপনের প্রার্থনা ১৮৩। 


৩৩। পঞ্চবিংশ বিবৃতি-_অধ্যাত্বধর্্ম রর ১৮৪ 


রর উদ্বোধন ১৮৪ ব্রান্গধর্্ পুরাতন ধর্ম ১৮৫) বুদ্ধ- 
দেবের আবির্ভাব ১৮৬) মৃত্িপূজা প্রতিষ্ঠা ১৮৬ ) 


সং 
ৃত্িপূ্জার ফলে ধর্দ্রে উপেক্ষা ১৮৮; শ্রদ্ধাভাব 
১৮৭) শ্রাদ্ধাতক্তি মিথ্যা নহে ১৮৮; নীতিজ্ঞান 
ও কর্তব্য ১৮৮) বিভিন্ন শক্তির সাবলম্বতা ১৮৯ ) 
ব্রদ্ধহ অকৃত কারণ ১৯*; ব্রহ্মই জগতের নিয়ন্তা 
১৯০; আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য আহ্বান 
১৯১; ঈশ্বরের সহবাসলাতের প্রার্থনা ১৯১। 


৩৪1 ষড়বিংশ বিবৃতি-_অসতোমাসদগময় .... ১৯২ 
অসৎ হইতে সংশ্বরূপে লইয়া যাও ১৯২; পরিবর্ত- 
নের মধ্যে ধরব সত্য ৯৪) জগতে নিয়ন্তার 
উপলব্ধি ১৯৫) অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃস্বরূপে 
লইয়া যাও ১৯৬) মৃত্য হইতে অমৃতম্বরূপে 
লইয়া! যাও ১৯৭) মৃত্যু হইতে যুক্তি প্রার্থনা ১৯৬। 


৩৫। সপ্তবিংশ বিবুতি-বিবেক ও বৈরাগ্য ... ১৯৯ 


প্রিয়তম বিরহে ক্রন্দন ১৯৯; হিরণ্ুয় কোষ ২*০; 
আত্মজ্ঞানের সাধন--বিধেক ও বৈরাগ্য ২১) 
বৈরাগ্য-সংসার ত্যাগে ও সংসারে স্থিতিতে ২০১; 
বিবেক ২৭২; উপনিষদ অরণ্যে পাঠ্য ২৩) 
গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে ২০৪) ব্রহ্ধজ্ঞান সকলের 
আত্মবাতে নিহিত ২০৪7 নেতৃত্বাকাংক্ষা বৈরাগ্য- 
বিরোধী ২০৫; ফলাকাংক্ষাশূন্য হইয়া কর্তব্য 
সাধন ২০৫) ব্রাহ্মদমাজের ভারবহনে সামধ্্য 
প্রার্থনা ২৬। 


৩৬। আষ্টাবিংশ বিবৃতি- প্রায়শ্চিত্ত হ- হিরন 


উদ্বোধন ২৯৭) পাপের ওধ অন্নৃতাপ ২০৯, কাতর 
প্রার্থনায় ঈশ্বর আপনাকে দেন ২১০; পাপীর 
পক্ষে অনুতাপই ব্রহ্মলাতের শ্রেষ্ঠ সোপান ২১১; 
তৎসন্বন্ধে খিবাক্য ২১১) শরগাগতবৎসলের 


১/৯ 


করুণা ২১২ ; বরহ্ত্মরণই শ্রেষ্ঠতম প্রায়শ্চিত্ত ২১৩) 
অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তবিধি আসিল কেন? ২১৩ 
অনুতাপ সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি ২১৪) উপ" 
বাসার্দি প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত নহে ২১৫; মধ্যবর্তাঁ 
রাদের অন্থপযোগীতা ২১৬; পুণ্যকার্য্ে প্রবৃত্তি 
প্রায়শ্চিত্তের অপর অঙ্গ ২১৬; পাপ হইতে রুক্ষ 
প্রার্থনা ২১৮। 


১৭। উনত্রিংশ বিবৃতি-গৃহবিবাদ 


২১৯ 


মহাভারতের গৃহবিবাদ ২১৯) কুলক্ষযজনিত দোষ 


৩৮। ব্রিংশ বিবৃতি -অধ্যাত্ধর্মের ভিত্তি 


২২১) গৃহবিবাদই আমাদের দৌর্ধল্যের কারণ 
২২৩% সত্যই অবনতির প্রতিরোধক ২২৪7 
অন্তরে নিহিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য ২২৫7 বাইবেল 
অভ্রান্ত নহে ২২৬7 বৌদ্ধধর্মের যুক্তি ২২৭ ; ব্রহ্ম 
সহবাসই মুক্তি ২২৮) ব্রহ্মলোকের সক্ৃৎ প্রকাশ 
২২৯ ধর্ম বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকার ফল ২২৯) 
গুহবিবাদ পরিত্যজ্য ২৩৩; সত্যকে ধারণ।র 
বল প্রার্থন! ২৩*। 


কোন গ্রন্থ অধ্যাত্বধর্ম্ের তিত্তি নহে ২৩১) আকাশ 
ও আত্ম। ভিত্বিদ্বয় ২৩২, ৩৬; ঈশ্বরকে প্রতিপ্রেম 
করিবার অধিকার ২৩২ জ্ঞান বিনা প্রীতি 
অসন্ভব ২৩২ / অসত্য জাতির মধ্যে ঈশ্বর- 
জ্ঞান ২৩৩; বরক্গজ্ঞান অন্তরে নিহিত ২৩৪) 
এই জ্ঞানই অধ্যাত্মধর্মের প্রধান ভিত্তি ২৩৫) 
আত্মপ্রত্যয় ২৩৫) আত্মপ্রত্যয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি- 
খণ্ডন ২৩৭) জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ের 
পরিবর্তন সন্তব নহে ২৩৭; যততেদের কারণে 


২৩১ 


১৮০ 


ঈশ্বরপ্রেরিত শান্ই গ্রাহ 1 ২৩৮; ঈশ্বর প্রেরিত 
বাক্যের অর্থ ২৩৮; সত্যগ্রহণে আহ্বান ২৩৯। 


৩৯। একত্রিংশ বিবৃতি_ত্রাঙ্গধর্থ্ের বিস্তার 


রা্মধর্ম্ের চিত্র অস্তিত্ব ২৪১; মৃত্তিপূজা। প্রতিষ্ঠার 
কুফল ২৪১ ; সত্য ব্যবহার ব্রাক্ষধর্মের 
জীবন ২৪২) দুর্বল অধিকারীর বৃথা আপত্তি ২৪২ 
সত্যধর্মু গ্রহণে উদাসীন্যের ফল ২৪৩; আধ্যা- 
ত্বিক পৌত্তলিকতা ২৪৩; জগতের চতুর্দিকে 
্রা্গধন্থবের বিস্তার ২৪৪; বাহ্মসমাজের উন্নতির 
উপায় সম্বন্ধে ইংলগীয় ব্রাঙ্মসমাজের সভাপতির 
উক্তি ২৪৬; ব্রাঙ্গসমাজ আশ্রযস্থগ হইবার 
প্রার্থনা ২৪৭। £ 


৪*1 ছাত্রিংশ বিবৃতি-উপবর্ধ্ম 


নমস্কার ২৪৮) উদ্বোধন ২৪৯7 ব্রাঙ্গধর্মের উদ্দা- 
রতা ২৫১) ঈশ্বরই বর্ণুর্গ ২৫২; ত্রাহ্মধর্্ম আধ্যা- 
স্মিক ধন্ম ২৫৩) পাপপুণ্যের ফলতোক্তা আমরা 
স্বয়ং ২৫৪7 উপধর্ম্বের সেবায় আমরা মোহা- 
চ্ন্ন ২৫৪7; উপধর্ম্ের সন্থীর্ণতার আত্মা বিকৃত 
হয় ২৫৫) সত্যধর্শের মূল ঈর্বরপ্রীতি ২৫৬7 
উপধর্ধের যুল ঈশ্বরতয় ২৫৬) ব্রান্মধন্মের মতে 
জীবব্রশ্জের সম্বন্ধ ২৫৬) ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ 
বিদ্যা ২৫৭ )ক্রঙ্গপাধনে ভাগবতীয় উপাখ্যান ২৫৯; 
ঈশ্বরের নিকটে আলোক লাভের প্রার্থনা ২৬০ | 


৪১। ত্রয়ত্রিংশ বিবৃতি-সংশয়াত্বা 


উপধর্থ ও নাস্তিকতা হইতে রক্ষার জন্ঠ ব্রাঙ্গধর্থের 
আবির্ভাব ২৬১; ধণ্মই জগতকে ধারণ করেন 
২৬২) নাস্তিকের ঘবস্থা ২৬৩) আস্তিকের 


২৪১ 


শি 


কঃ 


৮৮ 


৬১ 


১৬০ 


অবস্থা ২৬৪) জগতে উন্নতির মূল ধর্ম ২৬৫% 
নান্তঃগন্থা ২৬৭। 


৪২। চতুস্্িংশ বিবৃতি-ত্াঙ্গধর্মপ্রচারের অন্তরায় ২৬৮ 


উদ্বোধন ২৬৮; সত্যজ্ঞান প্রচারিণী সভা ২৬৯ 
বর্তমানে ব্রাহ্মদের উৎসাহের অভাব ২৭); 
বর্তমানে কর্ধযুগ ২৭১) ছাত্রদিগের হৃদয়ে ধর্শ- 
ভাব আনয়নের চেষ্টা ্রান্ষসমাজের কর্তব্য ২৭২; 
ছাত্রদের মধ্যে জড়বাদের প্রাূর্তীব ২৭৩7 জড়- 
বাদ খণ্ডন ২৭৩; ব্রদ্মবিদ্যালয় ২৭৪; স্বাধীনতার 
অর্থ ২৭৪ ; নির্তরিশেষ সত্য ২৭৫ ) ব্রান্ষের নির্ধ- 
শেষ কর্তব্য ২৭৫; ত্রান্ষের বিশেষ কর্তব্য ২৭৫; 
সমাজের জাতীয় বন্ধন ২৭৬) বিদেশীয় সমাঁজ- 
নিয়মের আশ্রয় গ্রহণে অমঙ্গল সম্ভাবনা ২৭৭) 
্রাহ্মঙ্জাতির উৎপত্তি সন্তাবন| ২৭৭; আদি ্রান্ষ- 
সমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধাতি ২৭৭7 ব্রান্ষধর্থের 

বিস্তার হইবেই ২৭৭) ব্রদ্ধপূজার বল প্রার্ঘনা 
২৭৮। 


৪৩। পঞ্চত্রিংশ বিবৃতি-ব্রাঙ্গের কর্তব্য. *১, ২৭৯ 


উদ্বোধন ২৭৯) মূর্তিপূজার ফলে ব্রন্গজ্ঞান বিলুপ্ত- 
প্রায় ২৮০; ব্রাহ্মমমাজ সংস্থাপন ২৮০) রাম- 
মোহন রায়ের গর ব্রাঙ্মসমাজের দুরবস্থা ২৮১) 
মহযি কর্তৃক পুনরুদ্ধার ২৮১) ত্রাহ্গধর্থের প্রচার 
্রাহ্মসমাজের কার্য্য ২৮২; স্বাধীনতা চাহিলেই 
ঈশ্বরকে আদর্শ করিতে হইবে ২৮৩7 ব্রাহ্ধধর্্ 
গ্রচারের সর্বোত্তম প্রণানী ২৮৪; ব্রা্গধর্শের 
মন্তব্য কথ! ২৮৫; জীবনে ব্রান্গধর্ম দেখাইতে 
হইবে ২৮৫; ধর্মভাবনৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা ২৮৬। 


১৩ 


8৪। হট্ত্রিংশ বিবৃতি_কণ্ধ্মীণ্যেবাধিকারস্তে *** ২৮৭ 


কর্ণ্যেবাধিকারস্তে সমণ্ গীতার সার ২৮৭) 
বর্তমানে এই মহাবাঁক্য অবহেলা ২৮৮ ; ভারত- 
বর্ষে ইহার দৃষ্টান্ত ২৮৯ ধার্থিকের পক্ষে 
ফলাকাজ্ষা বড়ই ভয়াবহ ২৮১7 ধর্খের গুরুতর 
বিদ্ব তোষামোদ ২৯৩) ধর্ুপারিষদের তোষাযোদের 
কাধ্য গুঢ় ২৯৪7 অনরান্তবাদ ২৯৫) নিষ্কাম হৃদয়েই 
ঈশ্বরাদেশ ্র্তি পায় ২৯৫; সত্যপালনে তয় 
নাই ২৯৭; মানুষকে ভয় করিও না ২৯৭। 
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৮৮ 
গু তংনং. 


্াহ্মধর্ষের বিরতি। 


অভয় প্রার্থনা! | ক 


ঝাগিণী ভতৈযবী--তাল বাগতান। 


“তোমার মহিমা গাহিযারে 
যাঁচি হে অভয়দান। 

অতয় পাইয়া দিশি দিশি 
শোনাব তোদারি নাম । 


হাসিয়া উঠিবে তরু লতা 
পাইয়া নূতন প্রাণ । 
উচিবে গাহি বিহঙ্গগণে 
উচ্ছ্াসপুরিত গান। 


পাপতাঁগ যত ছুয়ে যাবে 
শুনিয়া তোমার নাম। 
পুণ্য প্রেম আসিবে সে গানে ; 
কন্িবারে যোগধান। 





* তত্বযোধিনী গাতিক ১৩ বল, ১ ভাগ) ১৮১৩ শষ কার্ডিক। 
১ টু 


(২) 


বিশ্বজগত উঠিবে জাগি 
করি” সে অমৃত পান। 

মাতি' হরষে করিবে শুধু 
তব দেব! জয়গান ॥ 
জয় জয় ভগবান । 
তৰ দেব জয়গান ॥ 


উদ্বোধন। 


যে দেবতা! সন্দুখের এই অনন্ত আকাশে জাজলামান প্রকাশ 
পাইতেছেন, যে দেবতা আমাদের প্রত্যেকের আত্মাডে বর্তমান 
রহিয়াছেন॥ আমরা অন্তরে সূর্যের স্ঠায় ধাহার উজ্জল প্রকাশ 
অন্ত করিতেছি; অখিল ব্রহ্মা ধাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, 
সেই দেবতাকে, আইস, আজ এই শুভ দিরসে আহ্বান করিয়৷ আমা" 
দের আত্মাতে তাহার প্রাণ গ্রতিষ্ঠা করি। সেই আত্মার আত্মাকে 
তুলিওনা। “ধাহারি,কপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তারে আগে দেখিও ।* 
সকল কর্ণের প্রারস্তে আত্মাতে তাহাকে দেখিতে ভূ্গিও না। 
আমাদের এই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্ত বাহিরের উপকরণ 
কিছুই আবশ্যক নাই, অন্তরের তক্তিত্রন্ধার উপকরণই তাহার পুজার 
পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের এই পূজায় দেবতার বিসর্জন নাই। যতই 
হৃদয়কে পবিত্র করিব, যতই আত্মাকে উন্নত করিতে থাকিব, যতই 
অহঙ্কার পরিহার পূর্বক ইন্দ্রিয় মকলকে শাসনে রাখিয়া জ্ঞানচর্ডা, 
করিব, ততই নবনবরূপে আমাদের আত্মাতে ব্রহ্ধ প্রকাশিত হইবেন। : 
আজ এই ব্রহ্মপৃজা উপলক্ষে আমাদের হৃদয় কত না পবিত্র হইতেছে, 
আত্মাতে পরমাত্মবার কত না গ্রকাশ অন্তর করিতেছি। আইস, 
আমরা মেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পরমেশ্বরকে আত্মাতে প্রত্ক্ষ 
তাহারই গুণগানে প্রবৃত্ত হই, ভক্তিরে তাহারই চরণে কোটী কোটী 
গ্রণিপাত করি। 





[রাজে বিচিন্ত র্বে বিচিত্ পুপ্পে সুমক্জিত উৎমবক্ষেত্র লোকে লোকারণ) 
হইলে একটা বেোগাঁন হইল; পরে একটী সঙ্গীত হইলে-.] 


মদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং | 
ভধান্বোধিপোতং শরণাং ব্রজামঃ ॥ 


যে পর্্দ্ষেত! আমামিখকে আজ এই মভামওপে আনয়ন করিয়াছেন, 
সেই সন্ধান্বরপ, জাশ্রয়ধরপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের ভরণী, অদ্িতীয় 
ঈশ্বরের শরপাপয় হই এবং তাহাকে তক্তিগুরে প্রণিপাত করি । 


যেরদ্ধাণ্ডের মধ্যে কত শতসহশ্র হুরধ্য পরিত্রদণ করিতেছে ? 
যে ব্রন্ধাণ্ডে শ্যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি হুর্ধ্যলোক ;* 
যেখানে ধ্ী অসীম আকাশস্থিত এক একটী নক্ষত্র এক একটা 
সূ্ঘাসমান, সেখানে আমাদের এই পৃথিবী কত ক্ষুদ্র! আবার যে 
পৃথিবীতে: শত শত সাধু মহাত্ম! ব্যক্তি ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ 
করিয়া মোক্ষপথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সেখানে আমার স্তায় 
দ্রীনহীন মলিন বঙ্গবামী কি ক্ষুদাদপি ষুদ্রতর! আমার সাধা কি 
যে ব্রান্দধর্শের স্তায় বিশুদ্ধ ধর্শের সম্যক্‌ গুণ-কীর্ন করিতে পারি। 


* গঞষঠিতম সান্বংসরিক ব্রদ্ধোৎষ উপলক্ষে যোড়াসাকোস্থ ঠুকুর-্বনে 
৬৫ ব্রাঙ্গমগ্ছতে, ১৮১৬ শকে ১১ মাঘ বৃহম্পতিঘার সন্ধ|কালে বিবৃত। 


্রাঙ্গধর্মের অসাশ্প্রদায়িকতা। 


আমি আমার দৈহিক, মানসিক গ্রভৃতি নানা প্রকার তীর মধো 
এমনি আবদ্ধ যে, বরাহ্গধর্শের স্ঠায় উদার সার্বোঁমিক ধর্শের পক্ষ- 
সমর্থন করিয়া বিশেষ যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে. পারিব; দে 
আশ করি না। ত্রাঙ্গধর্ম যেমন অনাদি কাল হইতে বর্তমান, 
আছেন, তেমনি অনন্তকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকিবেন;. আমর 
তাহা গ্রহণ করি ব৷ নাই করি? আমরা তাহার পক্ষে ছুটো কথ! 
বলি বা নাই বলি। তবে আমি আজ এখানে কিছু বলিতে দীড়া- 
ইয়াছি কেন? এই যে সাধুসজ্জনদিগের সমাগম হইয়াছে, ইহা 
দিগের নিকটে প্রাণের আশ! ভরসার কথ! বলিবার লোভ কে 
সন্বরণ করিতে পারে? আমিও মেই লোভে পড়িয্াই এখানে 
দণ্ডায়মান হইয়াছি এবং আমার ইহাও আশা আছে যে, আমার 
আশাভরমার কথা সমাগত সাধু সঙ্জনদিগের হৃদয়ম্পর্শ করিবে 
এবং তাহাদিগের হৃদয়োখিত সহান্ুভূতি-বিশিষ্ট মুখশ্রীতে ঈশ্বরের 
মঙ্গলকিরণ দেখিতে পাইব। 

আজই বা এত সাধু মহাত্মাদিগের সমাগম হইল কেন? অনস্ত, 
আকাশে প্রতিদিন যে প্রভাততপন পুব্বসমূদ্রকে রঞ্জিত করিয়া 
উদ্দিত হয়, আজও গ্রভাতে সেই কৃরয্যই উদিত হইয়াছিল। গ্রতি- 
দিন যেমন অযুতকোরি গ্রহনক্ষত্র নৈশগগনকে হীরকখচিত করে, 
আঙ্গও সেইরূপ নৈশগগন হীরকখচিত হইয়াছে। প্রতিদিন ষে 
ৰায়ু প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের জীবনদান করে, আজও সেই 
বামুই আমাদিগের জীবনদান করিতেছে। প্রতিদিন যে. জাহুবী 
বস্ন্ধরাকে শম্যশ্যামল করিয়! প্রবাহিত হয়, আজও সেই জ্বানবীই 
প্রবাহিত হইতেছে। তবে আজ এই সাধুসজ্জনদিগ্রকে এখানে নব 
উৎনাহে, নৰ আনন, জাগ্রতভাবে আদিতে দেখি কেন? ইহীর! 


গু ্রাহ্ধর্শের বিবৃতি। 


কি এই গৃহপ্রাঙ্গনকে সজ্জিত মাত্র দেখিতে ইচ্ছা করিয়া! এখানে 
আপিয়াছেন? ইহার!কি সঙ্গীতের স্মধুর শ্বরমাত্র শ্রবণ করিরা 
কর্ণকৃছর পরিতৃপ্ত. করিতে আপিয়াছেন? আমার তাহা হৃদয়ে 
লয় না। গৃহপ্রাঙ্গন প্রতি বংদরই সজ্জিত হয়, তাহাতে নুতনত্ব 
কোথায়? এই গৃহপ্রার্গন অপেক্ষা কত শত গিরিকানন উপবন 
অধিকতর সুজিত আছে, কিন্তু আঙ্গ তো তাহারা আমাদিগকে 
প্রলোভন দেখাইতে পারিতেছে না। সঙ্গীতের স্থমধুর শ্বরই যদি 
এই সাধু-সমাগমের কারণ হয়, কত মধুরতর সঙ্গীত আরও কত- 
স্থানে গীত হইতেছে, কিন্তু সেই সকলতো৷ আজ আমাদিগকে 
প্রলোভিত করিতে সমর্থ হইতেছে না । তবে আল্প কিসের কারণে 
এই সাধুসমাগম 1 অগ্কার দিনে কি নৃতনত্ব আছে যে তাহার 
বলে আকুষ্ট হইয়া আজ আমরা এই পুত স্থানে নমাগত হইয়াছি? 
অন্ত ব্রহ্গোংসবের ধ্বিদ। এই ব্রন্ষোৎসবে. ধর্প্রবর্তক ঈশ্বর 
দ্বয় আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন। তিনি চিরপুরাতন হইয়াও 
এই ব্রদ্ষোৎ্সবের নৃতনত্ব বিধান করিতেছেন। তাহারই প্রেমা- 
কর্ষণে আকষ্ট হইয়া আমরা নবোদ্যমে নবোৎ্সাহে বৎসরান্তে 
পুনরায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছি। আজ আমর! তাহার করুণ! 
ৰিশেবরূপে উপলব্ধি করিতেছি। আদ, স্থত্বংগণ, আইস, দ্বেষহিংসা 
হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া পরম্পরকে প্রেমাণিঙ্গন 
প্রধান করি। যখন পৌত্তলিকত! এবং তীব্র জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় 
বণবৎ সম্প্রদায়বিদ্বেষরূপ বিষকীট, উভয়ে মিলিত হইয়! এই পবিত্র 
ভারততূমির অন্তরে প্রবেশ করিয়! তাহাকে জরাজীর্ণ করিবার 
উপক্রম করিতেছিল, সেই দময়ে ঈশ্বর যে উদ্ারহৃদয় মহামন! 
ব্যক্তিকে প্রেরণ করি'লন, তাহার মনে একটা গুরুতর অভাব 


ব্রাহ্মধর্শের অসাম্প্রদায়িকত|। দ 


বৌধ হইতে লাঁগিল। কোন্‌ সত্যধর্মের উপরে সকলে মিলিতে পারে, 
কিসে পরম্পরের মধ্য হইতে উপধর্ধমূলক বিরোধ বিবাদ চলিয়া 
যাইতে পারে, এই প্রশ্নই তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তৃষা 
দিয়া তৃষাতুরের জন্য যিনি জলের স্থজন করিয়া দিয়াছেন, ক্ষুধা 
দিয়৷ যিনি ক্ষুধাতুরের জন্ত অন্নের স্থজন করিয়া দিয়াছেন, তিনিই 
তাহার ঘবয়ের দেই অভাব পুরণ করিয়া দিলেন। মেই মহান্‌: 
হয় ক্ষণজন্ম! পুরুষ একাকী নান! সাশ্প্রদায়িক ধর্ম পর্যযালোচন। 
করিয়! তাহাদের সকলেরই মধো অত্যন্ত উদার ও অসাম্প্রদায়িক 
সতাধর্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাইঞ্নে। তখন তিনি তাহাই প্রচার 
করিতে লাগিলেন্দ। তিনিই ব্রাঙ্গমা্র প্রতিষ্ঠা করিয়৷ বর্তমান 
কালে সাশ্প্রদায়িকতারূপ বাধ ভাঙ্গিবার প্রথম হ্ত্রপাত করিলেন। 
জগতে যতগুলি ধর্ম প্রচলিত আছে, সকলগুলিই প্রায় সাম্পর- 
দায়িকতার গণ্ভীর দ্বারা আবদ্ধ। প্রায় সকল ধর্মেই এমন এক এক 
সাম্প্রদায়িক ভাব, সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান বিদ্যমান আছে, যাহা 
অবলম্বন না! করিলে সেই সকল ধর্মাবলম্বীদিগের মনেই হয় নাযে 
ধর্ম সিদ্ধ হইল। কোন ধর্ম বলিল যে অমুক মহাপুরুষকে ঈথর ঝ 
ঈশ্বরের অবতার বলিয়৷ মানিতে হইবে ) কোন ধর্ম বলিল যে অমুক 
মহাপুরুষকে ঈশ্বরের একমাত্র প্রেরিত বলিয়! মানিতে হইবে। 
একমাত্র ্রাহ্মধর্মেই সাম্প্রদায়িকতার এতটুকুও গন্ধ পাওয়া যায় না, 
ঘ্বেহিংসার উল্লেখ নাই, আত্মাভিমানের স্ফীতি নাই। ব্রাহ্ধর্ম 
উদ্বারভাৰে ঘোষণা! করিয়াছেন যে “মহুষ্মাত্রেরই আত্মাতে ব্রন্ের 
অনস্ত মঙ্গলতাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকাধ্যের 
আলোচনা দ্বার! তাহা গ্রজলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলন্বরূপ ঈশ্বরকে 
দর্শন পাওয়া যায়। ব্রদ্ধবিৎ ও ব্রহ্ধবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি 


৮ বাঙ্গধর্পের বিবৃতি। 


কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই।” যেমন পৃথিবীর 
যাবতীয় নদী সমুদ্রে পতিত হয়, মেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বরই মক 
মন্ুযোরই গমান্থল। "বুগামেকোগম্যন্বমসি পয়সামর্ণবইব।” এই 
্াঙ্গধর্্শ যেমন অতীত কালের ধর্ধ্, তেমনি বর্তমান কালেরও ধর্ম; 
যেমন বর্তমান কালের, তেমনি ভবিষ্যত কালেরও ধর্ম । এই ত্রাঙ্গধর্্ 
যেমন বঙ্গদেশের ধর্ম, তেমনি সমগ্র ভারতেরও ধর্ম) যেমন ভারতের, 
তেমনি সমগ্র পৃথিবীর ও ধর্ম; যেমন পৃথিবীর, তেমনি ইহ! প্রতি- 


জনেরও ধর্ম) ইহাই সনাতন আয ধর্ম এবং ইহাই মানবের সহজ 
ধর্ম। 


আজকাল আমর! এই সনাতন সত্যধর্ণের-্রান্ষধর্শের--প্রচার 
বিষয়ে বিশেষ আশান্বিত হইতেছি। চারিদিক হইতেই অসাম্প্রদায়িক 
ধর্মের অন্বেষণে সকনকেই ব্যস্ত দেখা যাইতেছে। পাশ্চাতা তৃখণ্ডে_ 
ইউরোপে, আমেরিকার-_-এই বিষয়ের বিশেষ আন্দোলনই দেখা 
যাইতেছে; সেখানে মহাত্মা] লোকের ধর্মাবিষয়ক দ্াদলিতে জীর্ণ 
শীর্ণ হইয়া এখন ধর্মের এমন কতকগুলি মূলসত্য অন্বেষণ করিতেছেন। 
যেগুলিতে তাহারা নির্বিবাদে একত্র মিলিতে পারেন। এই বিষয়ের 
ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখ! যায় যে, ধর্শের এই মুলসত্য অন্েষ- 
ণের প্রারন্তভাগে ত্রাঙ্গধর্মই বিশেষ সহায়ত করিয়াছিলেন। কি 
পরিতাপের বিষয় যে, আমরা তেমন শোতনন্ুদর, আকাশের স্তায় 
মুক্ত ও উদার ত্রাঙ্গধর্মকে অবহেল! করিয়া আদিতেছি। কিন্ত 
আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। আমর! দেখিতেছি 
যে, ব্রাঙ্মধর্মের যে তরঙ্গ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়াছিল, এখন তাহা পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করিয়া বিস্তৃত আকারে ভারতে আগিয়া লাগিয়াছে। এখন 
রাহ্মধর্মের _ভাহাকে যে নামেই অভিহিত কর না কেন--ত্াঙ্ধর্মের 


ব্রাহ্মধর্দের অসাম্প্রদারিকতা। ৯ 


ছুদর্ষ তেজ নিরীক্ষণ করিয়া নাস্তিকেরাও ভয়ে কম্পমান হইতেছে, 
আপনাদ্দিগকে আর নাস্তিক বলিতে ইচ্ছা করে না; বরঞ্ণ তাহারা ঈশ্ব- 
রের অস্তিত্, আম্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি সহজজ্ঞানপিদ্ধ সত্য সকল গ্রহণ 
করিতেছে । আমাদের এইটুকু ছুঃখ বে, আমর! থে এতদিন অসাশ্প্র- 
ঘায়িক সত্যধরন্মের জয়ঘোষণ1 করিয়া আসিতেছি, শ্বদেশীঘগণ তাহা 
তত আদরে গ্রহণ করিলেন না) কিন্তু যেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
তাহার প্রশংসা করিলেন, অমনি স্বদেশীয়গণ তাহার প্রতি আদর 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমরা! যে এক ধন্মধনে ধনী 
ছিলাম, সেই ধর্ম্মবিবয়েও কত পরাধীন, কত দুর্বল, কত নিঃস্ব হইয়! 
পড়িরাছি, তাহাই গ্রকাশ পাইতেছে। 

এই ত্রান্গধর্ম্ের মূল কেন্ত্র ছুইটা-_পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পর- 
মাতম! সমুদ্র, জীবাত্ম। ক্ষুদ্র আ্োতস্বতী। সমুদ্র না থাকিলে যেমন 
কোন ভ্রোতস্বতী থাকিতে পারে না, পরমাত্মাকে ছাড়িয়া! জীবাত্মার 
অস্তিত্বই সম্ভবে না। পরমাত্মা হু্্য, জীবাত্মা চন্ত্র। হুর্য্যের কির- 
ণেই যেমন চন্দ্র কিরণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাত্মার অস্তিত্বে জীবা- 
সবার অস্তিত্ব, তাহার পূর্ণ জ্ঞানে জীবাত্মার পরিমিত জ্ঞান, তাহার 
অনন্তত্বেই জীবাত্মার পরিমিত ভাব। পরমাত্ম আতপ, জীর্বাত্বা 
ছাগ়া। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়৷ থাকিতে পারে না, তেমনি 
পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্তার সম্ভব হয় না। “ছায়া- 
তপৌ ব্রন্গবিদো ব্দস্তি* ত্রহ্মবিৎ তনজ্ঞের৷ তাহাদিগকে ছায়া ও 
আতপের ন্তায় (পরম্পর ভিন্ন) করিয়া বলেন। পরমাত্মার সহিত 
জীবাত্ার অতি মধুর সম্পর্ক। তিনি পিতা, আমরা পুত্র। “সনো 
বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা” তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের পিতা, 


তিনি আমাদের বিধাতা । 
চব 


৯৩ ব্রাঙ্মধর্ষ্বের বিবৃতি । 


আমর! যেমন আত্মগ্রতায় অবলম্বনে পরমাত্বাকে জানিয়! কৃতার্থ 
হুইতেছি, প্রাচীন খধিরাও তাহাদের পরিপুষ্ট ও নুমার্জিত সহজ- 
ভ্তানে ঈশ্বরকে করতলন্স্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন। 
তাহার! কেমন সহজে পরমাত্মাকে “একাত্ম প্রত্যয়সারং*-_একমাত্র 
আত্মপ্রত্যয়ই ধাহার অস্তিত্বের প্রমাণ_-বঝলিলেন। তাহারা কেমন 
বলের সঙ্গে বলিলেন £-- 

শনৈব বাচা ন মনসা! প্রাপ্ত শক্যো ন চক্ষুষা। 

অন্তীতি ক্রবতোইন্যত্র কথস্তদুপলভ্যতে ॥" ৃ 

তিনি বাকা ঘারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষু বার] কাহারও কর্তৃক কদাপি 

প্রাপ্ত হন না; যে ব্যক্তি বলেষে তিনি আছেন, তৃত্তিন্ন অন্য বাতি দ্বার 
তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন ? 

“এই আত্মগ্রত্যয়ের প্রতি সংশয্ন করিতে গেলে একেবারে 
যুক্তির মূলচ্ছেদন কর! হয় এবং মহাত্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহ! 
হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহৃবস্তর অস্তিত্বে এবং কাধ্যকারণের 
অস্তিত্বে সংশয় জন্মিয়! বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি 
আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর না৷ করেন, তিনি কখনো! জ্ঞানগোচর 
নিত্য সত্য মঙ্গলম্বরূপ সর্বব্যাপী সর্বাশ্রয় সর্বশক্তিমান পূর্ণ পুরুষকে 
নিঃসংশয়রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না, প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি 
অস্থির হয়েন এবং ঈশ্বরসহবাস-জনিত সুনিশ্মলা শাস্তি কদাপি লাভ 
করিতে পারেন ন1।” | 

্রাহ্মধর্মের কেন্্ু্ধয় পরমাস্্া ও জীবাত্মা এবং তাহার ভিত্তি 
আত্মপ্রত্যয়, এই কারণে একমাত্র ব্রাহ্মধর্মই অসাম্প্রদাফ্িক ধর্ম 
হুইতে পারে; কারণ এই তিনটা জম্প্রদায়-নির্বরশেষে, জাতি- 
নির্বিশেষে, ব্যক্তি-নির্বিশেষে সকলেরই নিগ্ুম্ব। ইহার বাহিরে 


্রাঙ্মধর্শের অসাম্্রদার়িকতা । ১১ 


গিয়া পরিমিত সৃষ্ট কোন বন্তকে ঈশ্বরের সিংহাসনে রাখিয়া তাঁহার 
পূজা আরস্ত করিলেই তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আসিবে। সাম্পর- 
দায়িকভাব প্রবেশ করিলেই সত্যধন্ধম কলুষিত হইয়া যাইবে। প্সত্যং 
জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম” বলিয়া বেদ ধাহাকে বারম্বার ঘোষণ! করিয়াছেন 
এবং আমাদের আত্মাও ধাহাকে এ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম 
বলিয়া সহজেই জানিতেছে, ধাহার স্বরূপই হইল অনন্তত্ব, তিনি 
কখনো দেশে, কালে, জ্ঞানে, শক্তিতে, কি কোন বিষয়ে পরিমিত 
হইতে পারেন না। “নায়ং কুতশ্চি্নবূব কশ্চিং” ইনি কোন 
কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্ত কোন বস্ত হন 
নাই। ইনি নির্বিকার, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তত্থতাব | 

এই আত্মপ্রত্যয় অবলম্বনে আমাদিগের এখন দুইটা প্রধান 
বিশ্ব বাচাইয়াত্রান্ধন্্রকে চালাইতে হইবে__ পরিমিত সৃষ্ট বস্তুর পূজা 
এবং নাস্তিকতা । আমাদিগের ব্রাহ্গধর্মতরণী বর্তমান সংসার- 
স্রোতের প্রতিকূলে চলিতেছে, কিন্তু যতক্ষণ ইহা আমার্দিগকে লক্ষ্য- 
স্থান ব্রহ্মধামে লইয়া না যাইবে, ততক্ষণ ইহা আর কোথায়ও 
ধাড়াইতে পারিবে নাশ্রোতের একদিকে স্ৃষটবস্তর পুজারূপ 
্রস্তররাশি, তথায় লাগিলেই তরণীখানি চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে ১ 
অপরদিকে নাস্তিকতার “কাছাড়ভূমি,* তথায় লাগিলেই প্রকাণ্ড 
ভূমিখণ্ড ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়! তরগ্ীকে একেবারে জলমগ্ন করিয়া দিবে। 
আমরা ষ্দি এই ব্রান্গধর্শ-তরণীকে অবলম্বন করিয়া ব্রঙ্গধামের ঘারে 
পৌছিতে পারি, তবে, যেমন হরিদ্বার হইতে ভগীরথ কর্তৃক আনীত 
গঙ্গানদী আর্ধ্যাবর্তকে শস্যশ্যামল, ফলফুলে সুশোভিত করিয়া 
তুলিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্ষধামঘাত্রীর প্রত্যেকেই ব্ন্ষধামের দ্বার 
হইতে ব্রন্ধজ্ঞানের এমন এক এক প্রবল আত আনয়ন করিবেন, 


সহ - ্রাঙ্গধর্মের বিবৃতি । 


যে নকল শ্োত কেবল বঙ্গদেশকে কেন, কেবল ভারতবর্ষকে কেন, 
সমগ্র জগৎকে আপ্লাবিত করিয়। দিবে এবং জ্ঞানপ্রেমতক্তি পবিত্রতা 
গ্রভৃতি শস্যসমূহ উৎপাদিত করিয়! এই কঠিন ধরণীকে শ্যমল করিয়া 
তুলিবে। | | 

আমাদের এই ক্রাঙ্গধন্ম যে কিরপ অসাম্প্রদায়িক, সাম্প্রদায়িকতার 
কঠিন শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার কি কঠোর ত্রন্ান্ত্র, তাহার পরিচয় ব্রাহগধর্পা- 
বীজে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। এই ত্রাহ্ষধর্মবীজের মূল মন্ত্র 
এই-_“সর্কতষ্টা, জ্ঞানস্বরূপ, অনস্তম্বরূপ, অপ্রতিম পরব্র্গে প্রীতি ও 
তাহার প্রিরকার্ধ্য সাধনরূপ উপাসন! দ্বারাই আমাদের এহিক ও পার- 
ত্রিক মঙ্গল হয়।” এই ব্রাহ্মধর্মনবীজে যিনি বিশ্বাল করিবেন, তিনিই 
ব্রাহ্ম, তিনিই ব্রন্মোপাদক; আর এই ব্রাঙ্গধর্মবীজে কে না৷ সম্পূর্ণ সায় 
দিবে? ঈশ্বর স্বং সকলের মিলনের ভিত্তিভূমি করিয়া! এই উদার 
ব্রা্মধর্শবীজ প্রেরণ করিদ্াছেন। যতদিন পরমাত্মা! ও জীবাত্মার 
স্ন্মূলক এই বীজ অবিক্ৃতভাবে বর্তমান থাকিবে, ততদিন ত্ান্- 
ধর্মের অসাম্প্রদায়িকত| অক্ষু্ন থাকিবে; ততদিন ব্রাহ্মধর্ম সকল 
প্রকার সাম্প্রদায়িক বন্ধন চূর্ণ বিচুর্ণ করিতে পারিবেন। 

্রাহ্গধর্ম সর্বাপেক্ষা অসাম্প্রদ্যয়িক বলিয়াই ইহা সর্বসাধারণের 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী । কেহ কেহ বলেন বটে যে, ব্রান্মধন্থন মকলে 
ধারণা করিতে পারে না৷ এবং সুতরাং ইহা সর্বসাধারণের উপযোগী 
নহে-_তাহ! নিতান্তই ভ্রম । আমি অদভা সীওতালদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিয়। দেখিয়াছি, তাহারা আকাশের দিকে কেমন প্রশস্তভাবে হাত 
বাড়াইয়া৷ বলিল যে তাহাদের প্রধান দেবত! এ আকাশের মধ্যে। 
কবীর বড় বিদ্বান্‌ ছিলেন না, কিন্তু তাহার রচিত নঙ্গীত দেখ_-কি 
গতীর জ্ঞানের কথা-- 


্াহ্মধর্শের অসাম্প্রদায়িকতা। ১৩ 


পানিমে মীন পিয়ামীরে 

মোক শুনত শুনত লাগে হাসিরে। 

পুরণ ব্রদ্ধ সকলু ঘট বরতে থোজত ফেরত উদ্দাদীরে । 
আত্মন্জান বিনা নরভটকে কেয়া মথুর! কেয়া কাশীরে। 
কহত কৰীর গুন ভাই দাধো মহজ মিলে অবিনাশীরে। 


জলের মধো মংদা বাদ করিয়াও তৃষ্ণাতুর; এ কথা শুনিয়া আমার 
হাসি আপিতেছে। সকল বস্তুতে পূর্ণরন্ধ। আর লোকে উদামী হইয়া তাহাকে 
অন্বেষণ করিয়া ফেরে। আত্মজ্জান বিনা মন্ুযোর মথুরাই বাকি আর কাশীই 
বাকি। ববীর বলে, শুন ভাই দাধু, অবিনাশী পরব্দ্ধকে নহঙজেই পাওর! 
'যায়। রঃ 

নানক কি স্বন্দর ভাষায় বলিতেছেন-_ 
খাপিয়া নজায়ি কীত। ন হোই 

আপি আপ নিরগ্রন মৌই |" 


কেহ তাহাকে কোথাও স্থাপনা করতে পারে না) ফেছ ভাহাকে হাত 
দিয়া গড়াইতেও পারে না,মাপনাতে আপনি, নিরপন তিনি। 


এইরূপে একদিকে কবীর, নানক, দাছু, গ্রভৃতি মাধক-বাহার! 
শানজ্র পণ্ডিত ছিলেন না--অপরঠিকে উপনিষদাদির জ্ঞানী খষিগ্ণ, 
ইহাদের দিকে চাহিয়া দেখিলে কোন প্রকারে অস্বীকার করিতে 
পারি না যে এই ব্রাহ্মধর্ম বিদ্বান্‌ অবিদ্বান্। ধনী দরিদ্র সকলেরই 
উপযোগী। তবে ব্রা্মধর্ম একথা বলেন যে, যে পিপাসাতুর পথি- 
কের ন্যায় ব্যাকুল হইয়৷ আত্মার অন্তরত্মাকে অন্বেষণ করিবে, 
তাহারই নিকটে সেই স্বগ্রকাশ গ্রকাশিত হইবেন। 


যমেবৈষ বৃণুতে তেন লতা ভ্ত:স্যব আত্ম! বৃখুতে তনুং স্বাং। 


১৪ ্রাহ্মষর্্ের বিবৃতি । 

যে সাধক তাহাকে প্রার্থনা! করে, সেই তাহাকে লাত করে। পরমাস্মা 
এরূপ সাধকের সন্লিধানে মান্বন্বরাপ প্রকাশ করেন। 

ত্রাত্গণ ! আইস, আমরা এই অসাম্রদারিক ত্রাঙ্ধর্ম অব- 
নন পূর্বক কায়মনোধাক্য পরত্রন্ষের পৃজা করিয়া কৃতার্থ হই। 
মমন্ত হৃদয়ের সহিত সেই একমেবাদিতীয়ং পরব্রদ্মের জয়ঘোষণ! 
করি। সংশয় ও হৃদয়দৌর্ধল্য পরিতাগ করিয়! উত্থান করি এবং 
জাগ্রত হই। যে ব্রক্ধবিদ্যা অবলম্বন করিয়া এক সময়ে এই ভারতবর্ষ 
উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং যে ব্রহ্ষবিদ্যা পরিত্যাগ 
করিয়া আজ আমরা এত হীন হইয়া পড়িয়াছি, এস, সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে 
প্রাণপণে অবলশ্বন করি, অচিরাৎ উন্নতি দেখিতে 'পাইব। কে বলে 
যে ব্রহ্ষ-বিদ্যা আজ মৃতপ্রায়? ব্রচ্গবিদ্যার উৎপত্তি যখন অবি- 
নশ্বর ঈশ্বর হইতে, তখন তাহা মৃতপ্রায় হইবে কিরূপে? তাহা 
যি মৃতপ্রায় হইবে, তবে তাহা কি প্রকারে আজ আমাদিগের অন্তরে 
প্রাণ আনয়ন করিতে সক্ষম হইল? এস, সেই ব্রক্মবিদ্যার বলে 
প্রাণবান্‌ হইয়া “সকল ছলন! ছাড়ি বিমল করি অন্তর, করি স্বার্ 
বলিদান সত্যের উদ্দেশে।* অপমান অবনতি প্রভৃতি অমঙ্গলরাশি 
নিমেষে ঘুচিয়! যাইবে এবং ভারতের উপরে পুনরায় মঙ্গলবায়ু প্রবা- 
হিত হইবে । এস, সকলে একদ্ৃণয়ে পরম্পরকে বলি__ 

“এতজ্জেয়ং নিত্যমেবাক্সসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতবাং হি কিঞ্চিৎ ।” 

এই আত্বস্বরূপে অবস্থিত নিত্য পরসাস্মাই জেয়। তাহার পর জানিবার 
যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই। 
_ *তমেবৈকং জানথ আত্মান মন্যাবাচো বিসুঞ্চধ অহৃতটস্যেষ মেতুঃ ” 


সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর? 
ইনি অমৃত লাভের মেতু। 


ব্রাহ্মধর্্ববীজ। ১৫ 


- "ভমেৰ বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নানা পন্থা! বিদাতেহয়নায় 1”. 


াহাকেই জানিয়। সাঁধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তততিন্ন যৃক্তিত্রাপ্তির 
অন্য পথ নাই। 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্তরনাথ'ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্শের বিবৃতি গ্রন্থে 
্রাহ্মধর্শের অসাম্প্রদায়িকতা৷ বিষয়ক 
প্রথম বিবৃতি সমাপ্ত। 


দ্বিতীয় বিবৃতি--ত্রাহ্গধর্দমবীজ |% 


১। তঁত্রদ্ধ বা একমিদমগ্র আসীৎ নানাৎ কিঞ্নাসীৎ। তর্দিদং 
সর্বমহজৎ। 

৭) তদের নিতাং জ্ঞানমনভ্তং শিবং ম্বতশ্ত্রং নিরবয়বমেকদেবাদ্ধিতীয়ং। 
সর্বব্যাপি নর্্ঘনিয়ন্ত সর্ববাশ্রয় সর্ববৰিৎ সর্ব্শক্তিমৎ ধরব পূর্ণমপ্রতিমমিতি ॥ 

৩। একস্য তসোবোপাসনয়! পারত্রিকমৈহিকঞ্চ গুতস্তবিত। 

&। 'তশ্সিন্প্রী তিত্তস্য প্রিয়কা্ধ্যসাধনঞ্চ তছুপাননমেব ॥ 


[৭ পৌধ কুনির্ম্ প্রাতঃকালে সকলে মিলিত হইয়া সর্ব ্থমে বনদনাগীত 
গ্াহিতে গাহিতে ব্রন্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে 
"সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সঙ্গীতের পর-_ ] 





* ১৮১৫ শক, &৪ ত্রান্গনন্থং। ৭ই পৌষ দিবসে বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনের 
রহ্মননিরে তৃতীয় বার্ষিক ব্রদ্দোৎদব উপলক্ষে.প্রাতঃকাঁলে বিৰৃত। 


১৬ ব্রাঙ্গধর্শের বিবৃতি । 


প্রসোঁবৈ সঃ* পরমেশ্বর রসন্বূপ তৃপ্থিহেতা। আজ এই 
উৎসবের দিনে, আইস দকলে মিলিত হইগ্না একপ্রাণ হইয়৷ সেই 
রহ্ধনামের জয়-ঘোষণা করিয়! জীবনকে সার্থক করি। আজ আইস 
আমর! দেই তৃগানন্দ পরমদ্দেবের নামোচ্চারণ করিয়া, তাহার উপা- 
সনা করিয়া আনন্দ লা5 করি। আজ যেন আমর! হৃদয়কে নিরাননে 
পূর্ণ হইতে না দিই। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ নিরানন্দকে সঙ্গে 
আনিয়া থাকেন, তিনি যেন তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া না যান? 
বিনি রিক্রুহস্তে আপিয়াছেন, ঠিনি বেন পূর্ণহস্তে আনন্দ-মনে গৃহে 
প্রত্যাগমন করেন) যিনি নিরাশাকে বছদিন যাবৎ হৃদয়ে পোষণ 
করিয়া আদিতেছেন, আজ যেন তাহার আশার গঞ্চার হয়। আর 
কিসের ওরনাই ঝ। স্ব্রকে নিরাননদ ও নিরাশা-হুদ্ে নিমগ্র রাখিব? 
আমাদের এই উৎসবের ধিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি কেবল আজ 
নহে, তিনি কি চিরকালই আমাদের সঙ্গে নাই? আরতিনি কি 
জীবন্ত জাগ্রত নহেন ? তিনি বখন জীবস্ত জাগ্রত দেবত| এবং দেই 
পরমদেব যখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন, তখন আমাদের 
নিরানন্দই বা কিসের আর নিরাশাই বাকিদের? বৈদিক খবি সেই 
মহান্‌ আয্মাতে আপনার আত্ম সমর্পন করিয়। নিজেও নির্ভয় হইয়া- 
ছেন এবং সকলকেই এইব্পে নির্ভয় হইতে বলিতেছেন-__“আনন্দং 
্রহ্ধণো বিদ্বান ন ৰিভেতি কুতশ্চন”--সেই আননস্বূপের আনন্দ 
জানিলে সাধক আর কাহা৷ হইতেও ভয়প্রাপ্ত হয়েন না। পরমেশ্বর 
আননাস্বরূপ, আর তাহারই উদ্দেশে এই উৎসব; আজ এই উৎসবের 
দিনে সকলে নিরানন্দ ও নিরাশ[কে দুরে পরিত্যাগ করুন এবং সকলে 
আশা্িত হউন বে ব্রাঞ্গধর্দের জয় হইবেই, সত্যের জয় হইবেই। 

বর্তমান কালের অবস্থা যিনি একটু বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা 


ব্রাহ্ধর্মবীজ। ১৭ 


করিয়া! নেখিয়াছেন, তিনিই জানিতে পারিবেন যে মতাধর্ঘের অনুকূল 
বাতাস চারিদিক হইতেই প্রবাহিত হইতে আর্ত হইয়াছে। কয়েক 
বৎসর পূর্বে আমর! এ ভাব দেখিতে পাই নাই। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের 
বৈজ্ঞানিকদ্দিগেরও মতিগতি পরিবর্তিত হইতেছে, তীহাঁদেরও সতা- 
ধর্শের প্রতি আস্থা ধীরে ধীরে বদ্ধিত হইতেছে। সত্যধর্থের প্রতি 
অনুরাগবৃন্ধিই সেই মহান্‌ অজ আত্মার জাগ্রত সত! বিশেষতাবে 
প্রদর্শন করিতেছে। এই যে সে দিন আমেরিকাতে ধর্মসন্ম্ধীয 
মহাসজ্য বদিয়াছিল, তাহাতে কি সেই মঞ্গলময় পরমেশ্বরেরই হস্ত 
দেখা যায় না? সেখানে নানা সাশ্ররদায়িক ধর্শের আলোচনা হইলেও 
অনাশ্প্রনায়িক সত্যধট্বর, ত্রাঙ্গধর্ম যাহার দেশভেদে নামান্তর দাত্র, 
মেই সত্যধর্মেরই আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। ইহ! 
আমাদের অন্ন আশার কথা নহে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের পণ্ডিতের! 
এইনপ সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ করিয়! একই জাগ্রত জীবন্ত 
দেবত! পরমেশ্বরেরই চরণতলে ছগ্ডায়মান হইয়াছিলেল, ইহা শ্মরণ 
করিলে আননে হৃদয় উচ্ছ,সিত হুইয়। উঠে। আরও আশার কথ! 
এই যে আমাদের স্বদেশেই আগকাল মত্যধর্শের প্রতি আস্থা কিছু : 
বন্ধিত হইয়াছে। নানা স্থত্রে উপনিষদ প্রত্ৃতি যে সকল শাস্গ্রন্থ 
ধর্মের গভীর তৰ সকল নিহিত আছে, সেই সকলের আলোচন। 
'বদ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে অতি আহলা- 
দের বিষয় । আমরা জানি যে ধর্শতত্বের আলোচন1 করিতে করিতে 
ব্পিপান্থ ব্যক্তি কিছুদূর অগ্রদর হইলেই পরিণামে তাহাকে 
অধ্যাত্মধর্মে, এই ত্রাহ্গধর্মে পৌছিতেই হইবে। 

্বপ্রানরূপ স্বর্গীয় অগ্ি সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে, এই 
কারণে সকল ব্যক্তিই, সকল জাতিই আপনার আপনার যত্ধ ও চেষ্টা 


৩ 


১ বা্মধর্দের ব্বিতি। 


দারা ্া্ধর্তব বুঝিতে গারিবে বটে) কিন্ত বর্তমানে পাশ্চাত্য গঞ্জি 
€তর! যে ব্রাহ্গধর্মতত্ব অনেক বিজ্ঞানশান্ত্, অনেক দর্শনশাস্ত্র অবলম্বন, 
করিয়! নির্ণয় করিতে প্রস্তুত হইতেছেন এবং এখনও সম্পূর্ণরূপে কৃত- 
কার্য হইতেছেন না, বধির! সেই সকল সত্য বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে: 
সূহ্তজ্ঞানের বলে উপলব্ধি করিয়া এরূপ জলস্ত অগ্নিষয় ভাষায় ব্জ 
করিয়! গিয়াছেন ফেতাহ! শরবণমাতেই অন্তরে মুদ্রিত হইয়। যায়। 

রাহ্মধর্শবর মূল বীজ চারিটা-( ১) পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে এই 
জগত স্থষ্ট হইয়াছে, (২) তিনি ভ্ঞানম্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গল্বরূপ। 
নিত্য পররহ্ধ, (৩) একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে এহিক ও 
পারত্রিক মন হয় এবং (৪) তাহাকে প্রীতি করা, ও তাহার প্রিষ্ 
কার্য সাধ্ম, করাই তাহার উপাসনা । পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে জগত 
তুষ্ট হইয়াছে। সেই অনন্তস্বরূপের প্রতিই আমাদের প্রকুষ্ট গ্রীতি ও 
ভুক্কি স্বতই ধাবিত হয়। অনস্তস্বরূপ আমাদের যে গ্রীতিভক্তি আক- 
ধ্থ করেন, কোনে! পরিমিত পদার্থ সে গ্রীতিভক্তি আকর্ষণ করিতে 
পারে না। একমাত্র সেই তৃম! পরবন্দেরই উপাসনা! করিলে আমাদের 
এহিক ও পারত্রিক ম্গল হ্য় ) পরিমিত পদার্থের উপাঁসনাতে আমাদের 
মনল নাই, আমাদের শ্রেয়. নাই; পরিমিত পদার্থের উপাসনা করিলে, 
উপধর্শের আশ্রয় গ্রহণ, করিলে, মঙ্গল অধেক্ষা অমঙ্নলই অধিক 
আইসে।। ইতিহাস পাঠে ম্পষ্টই অবগত হওয়া, যায় যে অমঙ্গল উপ-. 
ধর্মের এক প্রধান সহচর। এই কারণেই বোধ করি শাস্ে মূর্তিপজা 
গ্রভৃতি উপধর্থের বিরুদ্ধে অতি কঠোর নিন্দাবাদ আছে। শাস্তে 
একমাত্র বর্ন্তানই শ্রেষ্ঠ বৰিয়া উত্ত হইয়াছে। 

এখন দেখিতেছি যে ব্রাঘধর্থের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ বীজ সেই 
ভূম৷ পুরুষের স্বরূপ অবগতির উপর নির্ভর করিতেছে । কত শত 


স্াঙ্গধর্শবীজ | ৯ 
্যক্তি ধীহাকে জানিবার জন্ত হতাঁশ হৃদরে গিরিনদীকামন সফল 
অতিক্রম করিয়া খুরিয়া বেড়াইতেছে, পত্ডিতন্বন্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের 
সহত্র দীর্শনিক যুক্তি ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব সত্বেও স্ীক় 
গর্বদোষে ধাহার জ্ঞানের ও মঙ্গলভাষের পরিচয় পদে গদে পাঁইলেও 
ধাহাকে জানিতে পারেন না, ব্রাহ্মধর্দ উপনিষদ-্ত্ে প্রা্টীন খধির 
অগ্নিময় সরল ভাষীয় সেই অভিমহান্‌ পরমায্মার স্বরূপ কেমন সুন্দর 
দ্ধপে ব্যক্ত করিয়াছেন-_“সপর্ধ্যগাচ্ছক্রমকা়মত্রণমন্নাবিরং শুদ্ধমপাঁপ- 
বিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিতূঃ সবয়নূর্যাথীতথ্যতৌধ্্থান্‌ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীতাঃ 
গমাভযঃ1৮ তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত ) 
শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ$' তিনি সর্বদর্শা, মনের নিয়ন্তা) তিনি সকলের 
শ্রেষ্ঠ ও স্থপ্রকাশ) তিনি সর্ধকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল 
বিধান করিতেছেন। 

তিনি স্বয়্ু ও সর্বব্যাপী ) তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি অরুত-কারণ। 
ৃষ্িকার্ধ্য একটা প্রণালীমান্র ; সৃষ্িকার্য্ের কারণ সৃষ্টির অতীত 
ইচ্ছাময় মহান্‌ পরব্হ্ধ। তাহার আদি নাই, কারণ নাই, সুতরাং তিনি 
জন্মরহিত, অনাদি ; তিনি চিরকালই স্বশনং প্রকাশবান আছেন। যাহার 
আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে সুতরাং ধিনি অনাদি, তিনি অনস্তু- 
স্বরূপ তূমা পরব্হ্ম। তিনি দেশকালের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন নেন) এই 
কারণেই তিনি সর্বব্যাপী ও সর্ববদর্শী। সর্বব্যাপী ও সর্বদদর্শা পরমেশ্বর 
আছেন বলিয়াই জগতের অশেষ বিচিত্রতার মধোও এক মহান্‌ এঁক্য 
বিরাজ করিতেছে। হৃর্য্যে গিয়া দেখ, সেখানেও যে শক্তি কার্য 
করিতেছে, আমাদের এই ক্ষুদ্র: পৃথিবীতেও দেই শক্তি কার্য্য করি- 
ডেছে) সেই শক্তি হিমাচ্ছ্ সমেরকেন্দ্রেও কার্য করিতেছে এবং 
সেই শক্তি সাহারার মরুভূমিতেও কাঁধ্য করিতেছে) সেই শক্তি মহান 


২৪ ্রাহ্মধর্ম্ের বিবৃতি । 


হিমাচলের শিখরদেশেও কার্ধ্য করিতেছে এবং সেই শক্তি সামান্ত 
বালুকার উপরেও কার্ধ্য করিতেছে। তিনি নিরবয়ব ; তিনি শিরা ও 
ব্রণরহিত। তাহার শরীর থাকিলে তিনি তো অন্তত দেশে পরিমিত 
সীমাবদ্ধ হইতেন। তাহার যখন্‌ শরীর নাই, তখন তাহার শিরা 
প্রভৃতি কোন প্রকার শারীরিক অশ্গপ্রত্যঙগও থাকিতে পারে না৷ এবং 
তাহার কোন প্রকার শারীরিক পীড়া বা যন্ত্রণাও হইতে পারে না। 
তিনি অন্তর্যামী থাকিয়। সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল 
বিধান করিতেছেন। জগতে যত জীব আছে, তন্মধ্যে যাহার যাহা 
প্রয়োজনীয় এবং যে, যে বিষয়ের উপযুক্ত, তাহাকে তিনিই তাহা 
প্রদান করিতেছেন। তিনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ! তাহাতে পাপের 
লেশমাত্র নাই। আমাদের অন্তরে যে সদসৎ জ্ঞান আছে এবং অসৎ 
পথ পরিত্যাগ করিয়া সৎ পথে চলিবার যে প্রবৃত্তি আছে, তাহাই 
পরমেশ্বরের শুদ্ববুদ্ধমুক্তস্বরূপের জলস্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । তিনি 
অনাগ্যনস্ত পুরুষ, তাহাতে পরিপূর্ণ স্তায়পরতার বিন্দুমাত্র অভাব হইতে 
পারে না, স্থুতরাং তাঁহাকে পাপও স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি 
মনীষী, মনের নিয়স্তা। তিনি পণুপক্ষীদিগের মনকে ভিন্ন ভিন্ন 
নিয়মের ছারা বন্ধ করিয়। দিয়াছেন, তাহাতে তাহার! মানসিক প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করিয়া! থাকে । তিনি মন্ুস্যকে এরূপ নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন 
যে তাহারা আত্মাকে জ্ঞানধর্শে উন্নত করিতে পারে। তিনি আমা- 
দিগকে স্বাধীনত| দিয়া জগতে শিক্ষালীভ করিবার জন্য ছাড়িয়! 
দিয়াছেন। আমরা যখনি সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না করিয়া, 
জ্ঞানধর্শের উন্নতিরূপ পরমেশ্বরের মঙ্গল উদ্দেস্ঠ ভুলিয়া গিয়া মানসিক 
প্রবৃত্তিসমূহের দাস হইয়া পড়ি, তখনি তিনি উপযুক্ত শান্তি প্রদান 
করিয়া আবার আমাদিগকে ধর্মপথে ফিরাইয়৷ আনেন। আর যাহারা 


ব্রা্মধর্মবীজ। ২১ 


তাঁহারি নির্দিষ্ট ধর্মপথে থাকিয়া তাঁহাকেই ভজনা করেন, তাঁহারা 
ক্রমিকই উন্নতি লাঁত করিয়া, উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে গমন 
করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

্রাহ্মধর্ম যে মহান্‌ পুরুষের অনস্তভাব আমাদের সুখে ধারণ 
করিতেছেন এবং আমরা যত্ব ও চেষ্টা করিলে যাহার জীবন্ত সত্তা 
আত্মাতে উপলব্ধি করি, সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর যখন আমাদের নিত্য- 
সহচর, তখন আমাদের নিরানন্দ কোথায়, নিরাশা কোথায়? সমন্মুখের 
দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর তাঁহার পবিত্র প্রশীস্ত ভাবের, তাহার মঙ্গল 
ভাবের কেমন সুন্দর পরিচয় দিতেছে । অগ্যকাঁর এই উৎসবে সাহার 
উপস্থিতি জানিতে পারিয়া আমরা কত না আশান্বিত হইতেছি। এই 
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বের কথা একবার স্মরণ কর। তখন 
এইস্থানে দস্থ্যদিগের ভীষণ আবাসস্থল ছিল, আর আজ এই স্থান ব্রহ্ধ- 
নামে প্রতিধবনিত হইতেছে! ধন্য সেই পরমেশ্বর! ধন্য তাহার: 
মহিমা! যখন এখানে এই আশ্রম প্রভৃতি কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, 
তখন কে বা জানিত যে এই সুদূর পল্লীগ্রীমে, লৌকালযশূন্য প্রান্তরের 
মধ্যে বরহ্মপূজ৷ প্রতিষ্ঠিত হইবে? এই আশ্রম পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবের 
জীবন্ত পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই আশ্রম, এই উৎসব আমাদিগকে 
শিক্ষা দিতেছে যে অনস্তর মঙ্গলন্বূপের অন্ত সত্যস্বরূপের রাজ্যে 
অমঙ্গলের প্রতিষ্ঠা নাই, অসত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। আমরা যেন ছু একটা 
অমঙ্গলকে জী হইতে দেখিলে ভয়ান্বিত না হই। অমঙ্গলের আপা- 
তত জয় হইতে দেখিলেও পরিণাঁমে তাহার সমূলে বিনাশ সাধিত হয়, 
ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং আমাদের আত্মাতে মঙ্গলম্বরূপের 
এই আশীবাণী নিত্যই শ্রবণ করিতেছি। 

যতই সত্যধর্ম,ত্রাহগধর্ম-_জ্ঞানম্বরূপ অনস্তত্বরূপ পরত্র্ষের উপাঁ- 


২২ ্াহ্মধর্শেয় বিবৃতি । 


হইতে থাকিবে । জগতে মঙ্গলের স্বীজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, জীনধর্মের 
উন্নতি হওয়াই ঈশ্বরের একমাত্র ইচ্ছা । আমাদের কর্তব্য, এই ইচ্ছার 
প্রতিকূলে না যাইয়! আমাদের ইচ্ছাকে তাঁহারই ইচ্ছার সহিত মিলিত 
করিয়া জগতের মঙ্গলমাধনে রত হই এবং-ব্রহ্মোপাসনা জগতে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে বদ্ধপরিকর হই। এই ব্রন্ষোপামনা প্রতিঠিত হইলে কেবল 
আমাদের মঙ্গল নহে, আমাদের পুত্রপৌত্রাদিরও মঙ্গল সাধিত হইবে ) 
এবং আমাদের সকলেরই কেবল এঁহিক নহে, অনন্তকালের জন্য 
পারত্রিক মঙ্গল হইবে। 

চন্তরতপন ধাহার অহরহ আরতি করিতেছে )'দেবমনুষ্য একপ্রাণ 
হইয়া ধাহার চরণবন্দন! করিতেছে সর্বতৃতের একমাত্র আশ্রয় সেই 
পরমাত্বাকে তাহার এই জগতমগিরে এবং এই উৎসবক্ষেত্রে বর্তমান 
দেখ, জাগ্রত জীবস্তভাবে উপলব্ধি কর। অনাদি কাল, অনন্ত গগন 
তীহারি অনীম মহিষ! কীর্তন করিতেছে) ধর্ণী তীঁহারই চরণে শভ 
বিচিত্রবর্ণ বিচিত্রগন্ধ পুষ্প সকল উপহার দিতেছে এবং শত ভক্ত- 
জনের ব্যকুল প্রাণ তাঁহার দর্শন পাইয়া আনন্দসঙ্গীত গাহি- 
তেছে। . 

হে পরমাত্বন্‌! আঞ্জ এই উৎমবের দিবসে আমাদের প্রত্যেকের 
হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দাও, আত্মাকে উন্নত করিয় দা। হে 
আনন্বস্বরূপ! আজ আমাদের সকলেরই আত্মা যেম তোমার 
সহবাসজনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের 
শরীরে বল দাও, মনেতে উতৎদাহ দাও, আত্মাতে শক্তি দাও, যাহাতে 
তোমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ভারতের দেশে দেশে, নগরে নগরে, পল্লীতে 
পন্নীতে, গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া! স্থবিশাল এই ভারতবর্ষে এক ন্মদৃঢ়- 


বাধর্ণাত্হছণ ॥ ব্গ 


তিত্তি ধর্রাজ্য সংস্থাপন করিতে কৃতকার্ধ্য হই ॥ আমাদিগের। ঞাই 
্রীর্ঘনা, হে পরমপিতা, আমাদিগের এই প্রার্থনা সফল কর। 
ও একমেবাছ্িতীয়ং। 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্তরনাথ ঠাকুর বিরচিত ব্া্গধর্থের বিবৃতি 
গ্রে রাহ্ধর্শনবীজ বিষয়ক দ্বিতীয় 
বিবৃতি সমাণ্ড। 


পপীসস্পিপি 


তৃতীয় বিবৃতি-_্রান্ষধর্মগ্রহণ | 
আমি ব্রাঙ্গধর্দবীজে বিশ্ব পূর্বক ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করিতেছি... 


১। ও. সৃ্িস্তিগ্রলয়-কর্তা, এহিক পার্ক মঙ্গলদাতা, সর্ববজ, সর্বা- 
ব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অদ্বিতীয় গয়ত্রঙ্গের প্রতি প্রীতি দ্বার 
এবং তাহার প্রিয়কার্্য-দাধন দ্বার! ডাহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব। 

২। পরত্রদ্ধ জ্ঞান করিয়া হুট কোন বস্তর আরাধনা করিব ন!। 

৩। রোগ বা কোন বিগদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধ! ও 
শ্রীতিপুর্বক পরব্রদ্ধে আত্মা! সমাধান করিব । 

৪। নৎকর্ণের অনুষ্ঠানে যত্বশীল থাকিব । 

&। পাপ কর্দ হইতে নির্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব। 

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কৌন পাপাচরণ করি, তযে তন্লিমিপ্ত অকৃতিম 
অন্ুশোচন৷ পূর্বক তাহা হইতে বিরত হইব। 

*। ব্রাহ্মধর্দের উন্নতি সাধনা বর্ষে বর্ষে ্রা্মমমাজে দান. করিব। 


পুজ্যপাদ পিতামহদেব এক পারিবারিক উপাসনার দিৰসে বলিয়া” 
ছিলেন--“সমস্তজাতি অপেক্ষ। ব্রান্ধের৷ সকল বিষয়ে, কি জানেকি 


২৪ াগধর্থের বিবৃতি । 


বিস্তার কি ধর্েকি অর্থে, উ্নত না হইলে ব্রাঙ্মদমাজের পতন 
অবশ্সভাবী |” 

আজ প্রায় কুড়ি বৎসরের উর্ধকাল অতীত হইল, ব্রাহ্মধর্ধে দীক্ষা 
গ্রহণ করিবার পর সর্ধবিষয়ে উন্নতিলাভের আশায় আমার নিজের 
চলিবার পথ স্থির করিয়া যে কয়েকটি মন্ত্র স্বীয় আত্মাতে সেই পথের 
নির্দেশক স্তত্তম্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, এবং 
যে মন্ত্রগুলি আমার অধ্যাত্মপথে চলিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়া- 
ছিল, আমার স্থায় পশ্চা্তী পাস্থদিগের অন্তত কতকাংশে উপকারে 
আমিতে পারে, এই আশায় ঈশ্বরের আদেশে সেই কয়েকটি মন্ত্র 
রাহ্ধর্মসন্বন্বীক়্ তৃতীয় বিবৃতিস্বরূপে প্রকাশিত করিণাম। 


মন্ত্রবংশতি। 


১। পরমপিতাকে সম্মুখে রাখিয়া সকল কার্ধ্য করিব। 
২। পিতার ইচ্ছানুারে এবং মাতৃ-আজ্রানুসারে কার্য করিব। 
৩। অনামক্ত ও বর্বনিষ্ঠ হইয়া সর্বকর্শে প্রবৃত্ত হইব। 
৪। প্রতিদিন অন্তত ছুইবেল! উপাসনা করিব। 

৫। কাম প্রভৃতি ষড়রিপু হইতে সর্বদা দূরে থাকিব। 

৩। কলহ প্রতৃতি দুশিি্তার স্থানে কদাপি যাইব না। 
৭। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা ত্যাগ করিব। 

৮। মিথ্যা কথা বলিব না। 

৯। মিথ্যা ছলে লেখাপড়া বন্ধ করিব না। 

১০। সাধ্যমত ধর্মপুস্তক পড়া বন্ধ করিব না। 

১১। কৌন কর্ম (বিশেষত মন্দ কর্ণ) লুকাইতে যাইব না। 
১২। সাধু ব্যতিরেকে কাহীর্ও স্গগ্রহণ করিব না। 


হঞঠিতত। ২৫ 
৯৩ উপায় থাকিতে পরগৃহে বাস করিব না। 
১৪। কাহারও প্রতি মন্দদৃটি করিব না। 
৯৫1 পরভ্ীকাতর হইব না। 
১৬। শ্রদ্ধার মহত দান করিব-অসংপাত্রে কদাপি ধান করিব না। 
১৭। অহুন্থ না হইলে দিষাকালে ঘুমাই না। 
১৮। নাধ্যমত প্রতিদিন ব্যায়াম করিব। 
১৯। সাধ্যমত কাহারও সহিত অনাবশ্যক বাক্যাবাঁপ করিব না। 
২*। অতিরিক্ত হামিব না। | 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্রনাখ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্শের বিবৃতি 
গ্রহে ব্াহ্গধরমগ্রহথ বিষয়ক তৃতীয় 
বিবৃতি সমাপ্ত । 


চতুর্থ বিবৃতি--হগিতত্ব। & 


ইং যা অর্্রে নৈব কিফিদাঁমীৎ। দেব মৌম্যেদমত্্ আনীদেকমেবযািভীয়ং। 
লি বা এয মহানজ আত্মা জরোহমরোহমতোইতয়ঃ ॥ 
ঙ তপো২তগাত স তপস্তপ্ত। ইদং সর্বামহৃজত বদিদং 'ফিঞ$। এতশ্মাজ্জায়তে 
প্রাণে মদঃ সর্ববন্িয়াশি চ। খং যাযুজেযাতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্ব ধায়িগী॥ 
এই জগৎ পূর্বে কিছুই ছিল না। এই জগত উৎপত্তির পূর্বে হে প্রিয় 
শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সংঘ্বরূপ পরত্রদ্ধ ছিলেম। . তিনি জন্মবি্থীন, 
মহান্‌ আত্মা) তিনি অর, অমর, নিত্য ও অভতপ্ন। তিমি বিঙ্ষহৃজনের [বিষয় 
আলোচন! করিলেন, আলোচন! করিয়। এই নমূদয় যাহ! কিছু সৃষ্টি কিলেন। 





* পবাতারত, ১২৯৯ বঙ্গাব, ভাত ও আঙ্গিন সংখা প্রকাশিত । 
৪ 


২৬ ্রাহ্মধর্মের বিবৃতি। 


ইহা হইতে প্রাণ, মন'ও সমুদয় ইত্ডিয় এবং আকাশ, বাঁয়। জ্যোতি, জল ও 
সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। 

রা্ধর্ম মানবাত্মার সহজ-জ্ঞানের উপর দীড়াইয়! স্থষটিত্ব বিষয়ে 
এইটুকু মাত্রই বলিতে পারিয়াছেন যে বিশ্বচরাচরের উৎপত্তির পূর্বে 
যখন দেশ ছিল না, কাল ছিল না, তখন একমাত্র সংস্বরূপ পরর্রহ্ম 
ছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে এই সমুদয় চরাচর স্থষ্ট হইল। “তিনি 
একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়। দ্বারা চেতনা” 
চেতন সমস্ত স্ষ্টি করিয়া এই আশ্চর্য্য বিশ্ব নিশ্মাণ করিয়াছেন।” 
যে আত্মপ্রত্যয়ের উপর সত্যধন্ম অটলভাবে দণ্ডায়মান আছে, 
সেই আত্মপ্রত্যয় অবলম্বনে আমরা কেবল এইটুকুই জানিতে পারি 
যে আমরা স্থষ্ট ) আমাদের অষ্টা আছেন এবং সেই শ্রষ্টার ইচ্ছা- 
তেই আমরা ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উপ- 
লব্ষি করি যে এই সমুদয় বিশ্বচরাচর তাহারই ইচ্ছাতে সুষ্ট হইয়াছে। 
এই আত্মগ্রত্যয়সিন্ধ স্ষ্টিপ্রকরণের সহিত জ্ঞানের কোনই বিরোধ 
ৃষ্ট হয় না। আমাদের স্থষটি্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান যতই কেন বদ্ধিত 
.হউক না, আমাদের ইহা! নিশ্চয় থাকিবে যে সেই সকল প্রক্রিয়া ঈশ্ব- 
রেরই ইচ্ছাতে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থটটিততব সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় যেটুকু 
প্রকাশ করে, মন্ুয্বের সাধ্য নাই যে সে তদতিরিক্ত সব্টিরহস্যের 
মন্দ উদ্তেদ করিতে পারে। মনুষ্য স্বীয় অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ 
এবং বহির্জগত দেখিয়াই ঈশ্বরের স্বটটগরক্রিয়ার তন্ব যাহা কিছু 
উদ্ঘাটন করিতে পারে। মুগ্ডক. খধি এই উপায়েই আত্মপ্রত্যয়ের 
উপর অধিষ্ঠিত এই সরল স্থষ্টিতৰ উপনন্ধি করিয়া ছিলেন এবং ব্রাহ্ম 
ধর্মুও তাঁহারই সরল ও সবল বাক্যে দেই স্থষ্িতত্ব ঘোষণা করিয়া 
বলিয়াছেন যে এই মহান্‌ আত্ম! পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও 


স্টিতব। ২৭ 


সমূদয় ইন্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার 
এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়_-একমাত্র সংস্বরূপ পরব্ন্ধেরই ইচ্ছাতে এই 
আব্র্স্তত্ত জগংচরাঁচর উৎপন্ন হইয়াছে। 

অনেকের এই সরল স্ষ্িতত্ব তাঁল লাগিবে না, কারণ ভা 
্রত্যয়সিদ্ধ এবং সুতরাং অতি সরল--ইহাতে মিথ্যা কল্পনার লেশমাত্র 
নাই। ফাহার! মিথ্যাকল্পিত স্থষ্টিতত্বের জটিল বর্ণনার মধ্যে বন- 
দিন যাবৎ বাস করিতেছে ন, তাহারা সহজে তাহা ত্যাগ করিয়া সরল 
কথা গ্রহণ করিতে ভাল বাসেন না) তাহার! মিথ্যার বন্ধনে এতদূর 
অত্যন্ত হইয়৷ যান যে তাহারা সত্যের যুক্তি, সত্যের স্বাধীনতা! গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করেন না? সত্যের বিন্দু যে রাশীকৃত মিথ্যা অপেক্ষা 
শ্রেয় গ্রত্যুত মিথ্যা যতই বদ্ধিত হইবে, ততই অনিষ্ট ব্যতীত ইট 
হুইবে না, একথা তাহারা জানিলেও যেন ভুলিয়া যান। 

এই সহজজ্ঞানের প্রদর্শিত আত্মপ্রতায়সিদ্ধ সরল স্থিত ছাড়িয়া 
যে ধর্শশান্ত্র আত্মপ্রত্যয়ের বাহিরে যাইয়া কল্পনার আশ্রয়ে স্থ্টিরহন্তের 
মর্মোর্তেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই ধর্মশান্ই ভ্রমে পতিত হই- 
ম্নাছে। বাইবেলোক্ স্থ্টিতৰ দেখ। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে. 
আলোক অবধি মানব পর্যন্ত স্থষ্টি করিতে ঈশ্বরের ছয় দিবস পূর্ণ 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। জপ্তম দিবসে ঈশ্বর অন্যান্য বিষয়ে 
বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে আদিম মনুষ্য আদমের শরীরে জীবন- 
সঞ্চার করিয়া ইডেন উদ্যানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। 
তাহার পর ঈশ্বর আদমের নিদ্রিত অবস্থায় একখানি পঞ্জরাস্থি বাহির 
করিয়া তাহা হইতে আদিম স্ত্রীলোক ঈবকে নির্ঘাণ করিলেন। 

এই সৃষ্টিপ্রকরণকে যে দিক দিয়া দেখা যাউক না কেন, কোন- 
রূপেই ইহার সমর্থন করিতে পারা. যায় না।. বিজ্ঞান হইতে আমরা 


চে ্রাঙ্গধর্ে বিবৃতি । 


ইহার এতটুকুও সায় পাই ন!। বিজ্ঞান বলে ঘে, পৃথিবী প্রস্তুত 
হইতে ছুই চারি দিন নহে, কত লক্ষ কোটি বদর লাগিয়াছে। বাই- 
বেলোক্ত সৃষটপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর পরে সুর্য্যচন্্রতারকা- 
গণের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানি বলে যে পৃথিবীর পরে হুরধ্য নহে, 
কিন্ত হুর্যের পরে পৃথিবী হুষ্ট হইয়াছে-_প্রত্যুত সুরধ্য হইতেই পৃথিবীর 
উৎপত্তি। 

এই স্থষটিপ্রকরণ ঈশ্বরের মুখনিঃস্থত বলিয়াও কোনরূপেই সমর্থন 
করা যাইতে পারে না। কারণ এই সৃষ্িপ্রকরণের অন্তর্ভ.ক্ত একটি 
বিষয়__ঈশ্বরের বিশীমদিবদ-_সম্বন্ধে একই লেখকেরই লিখিত বিভিন্ব 
অংশে পরম্পর-বিরোধী বাক্যের সমাবেশ দৃষ্ট 'হয়। এই সকল 
বাক্যের সামগ্রস্য কর! বড়ই দুরূহ এবং সেগুলির একটি ঈশ্বরের বাক্য 
হইলে অপরটি কাহার বাক্য অথক! তন্মধ্যে কোন্টিই ৰা ঈশ্বরের 
ৰাক্য তাহা বুঝ! নিতাস্তই অসম্ভব। বাইবেলোক্ত সৃষ্টিগ্রকরণে রচ- 
রিতার কবিত্বগ্রকাশের প্রয়াস অভিব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এবপ 
বর্ণনায় বে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হুইয়। গিয়াছে, তাহা তিনি উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই। 

বাইবেলোক স্থন্টিগ্রকরণের স্তায় সুসলমানদিগের ধর্মশীস্ত্র কোরা- 
শের লিখিত্ত স্থষ্টিপ্রকরণও আলোচনা! করিলে বুঝা যায় যে লেখক 
আত্মপ্রত্যয়কধে ছাড়িয্া এক স্ৃষ্টিপ্রকরণ গড়িতে গিয়া বিশেষ ভ্রমে 
পতিত হইয়াছেন। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর তাঁহার জ্যোতির 
এক অংশ হইতে “ক্রমে জল, বাছু এবং অথি স্ষ্টি করিলেন ;” পরে 
*বাুকে উক্ত জলরাশি আন্দোলন করিয়া! ফেনোতপাদন করিতে এবং 
অগ্নিকে অবশিষ্ট জলের সহিত মিলিত হইয়! ধূমরূপে পরিণত হইতে 
আদেশ করিলেন।” নেই ধূম সাতভাগে বিভক্ত হ্ইুয়৷ জল, তান্র 
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প্রভৃতি সাত প্রকার পদার্থ টু হইল এবং “সেই সাত প্রকার পদার্থ 
হইতে প্রথম দ্বিতীয় ক্রমে সাত প্রকার আকাশ নির্টিত হইল।” 
আর ইহাও লেখা আছে যে, ঈশ্বর তাহার জ্যোতির তিন ক্ষুদ্র অংশ 
দ্বার! বুদ্ধি, লজ্জা ও প্রীতি স্থষ্টি করিলেন। সমুদয় বিশ্বতদ্ধাও সৃতি 
করিতে ঈশ্বরের সর্ধশুদ্ধ চারদিন মাত্র সময় লাগিয়াছিল। 

এই স্থষ্টিগ্রকরণ অতি সামান্য পর্য্যালোচন! করিলেই দেখা যাইবে 
যে ইহা যেমন বিজ্ঞানবিরোধী, সেইকসপ ইহাতে একূপ গুরুতর পর- 
স্পরবিরোধী বাক্যও আছে যে ইহাকে মুসলমানদিগের বিশ্বাসের 
অনুযায়ী ঈশ্বরের মুখনিঃস্ৃত স্ষ্টিততব বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা! 
যাইতে পারে না । *কেবল এইটুকু দেখিতে পাই যে এই সৃষটিগ্রক- 
রণের লেখক স্বীয় স্থষ্টিতত্বকে বাইবেলের স্থষ্টিতত্ব অপেক্ষা স্ষ্টিকার্যো 
সময়সংক্ষেপ এবং অন্তদু্টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর করিবার প্রয়াস পাইয়া- 
ছেন। কিন্তু এই বেখকও স্বলিখিত হৃষ্টিগ্রকরণে যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব 
বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা দেখিতে পান নাই। 

কেবল যে অন্য সম্প্রদায্নেরই ধর্মশান্ত্রে এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের 
বহিঃস্কিত কল্পনাশিত স্থষ্টিতত্ব লিখিত দেখা যায় তাহা নহে। মে 
ভারতের খষিরা তাহাদের বিশুদ্ধ নির্মল আত্মার সহজ্তান অবলম্বনে 
আত্মগ্রত্য়সিদ্ধ সরল ৃষ্টিততব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই তারতেরই 
কোন কোন খষি আবার কল্পনার আশ্রয়ে নৃতনতর স্থপ্টিতন্ব আবিষ্কারে 
উদ্যত হইয়! প্রকৃত স্ষ্টিরহস্য বাহির করা দূরে থাক্‌, সমগ্র বিষয়- 
টাকে বৃথাই জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। এই কারণে হিনুশান্তে 
থষটি সম্বন্ধে নানা মত প্রবেশ করিয়াছে। বৈদিক খিদিগের অতি- 
ব্ক্ত যে হুষ্টিপ্রকরণ তাহাঁও হিন্দুর স্ষটিপ্রকরণ ; পৌরাণিক মুনি- 
দিগের বিকৃত যে সথষ্টিপ্রকরণ তাহাও হিন্দুর স্ষ্টিগ্রকরণ ? আবার 
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মনুসংহিতায় উল্লিখিত যে সৃষ্টিপ্রকরণ, তাহাও হিন্দুর স্ষ্িগ্রকরণ। 
এই সকলের মধ্যে মন্নকথিত স্থষ্িপ্রকরণ হিন্দুদিগের মধ্যে সমধিক 
প্রচলিত এবং ইহাই হিন্দুদের মধ্যে বৈদিক স্ৃষ্টিপ্রকরণের পরিবর্তে 
অধিকাংশ সময়ে আদর্শ স্বরূপে গৃহীত হয়। 

মহধি মন্ু তাহার সংহিতায় ছুই প্রকার স্বষ্টিপ্রকরণ বর্ণনা! করি- 
য়াছেন। ছুইটা বর্ণনা আলোচন! করিলেই বুঝা যায় যে উভয়েতেই 
সহজজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কল্পনার সংমিশ্রণ আছে। মন্থু অথবা অন্য যে 
কোন খধি যে সময়ে এই স্ৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে সময়ে 
ভারতবর্ষ কোরাণ বা বাইবেলের সময়ে তত্বংলিখিত সা্টিপ্রকরণের 
লেখকগণের দেশ অপেক্ষা, অন্তরূ্টিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। 
সেই কারণে মন্থ অনেকটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের পূর্ববাভাস প্রদান করিয়া 
এই বিশ্বচরাচর স্থষ্টির জন্য সুদীর্ঘ কালের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহার পরে তিনি বিরাট পুরুষ কর্তৃক মনু সৃষ্টি, মনু কর্তৃক প্রজা- 
পতি সৃষ্টি প্রভৃতি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিতান্তই স্বকপোল- 
কল্পিত বলিয়া প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বর্ণনায় দেখিতে পাই যে, 
প্রদ্ধা প্রথমে মন স্থষ্টি করিলেন; সেই মনন্তত্ব হইতে আকাশ, 
আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল 
হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল।” বলা বাহুল্য যে এই শেষোক্ত স্ৃষটি- 
প্রকরণে সহ্জজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিবাদের 
সুন্দরতর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। কিন্তু এই উভয় ৃষ্টিপ্রকরণের 
মধ্যে পরম্পর-বিরোধী এবং তৎসঙ্গে বিজ্ঞানবিরোধী বাক্য প্রভৃ- 
তির সমাবেশ হেতু উহাদিগের কোনটাকেই ইশ্বরপ্রেরিত ও অন্রাস্ত 
বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। 

উপরে যাহ! বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইৰে 
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যে, মনুযাগ্রণীত যে কোন ধর্মশান্ত্র হউক, ঈশ্বরের “জ্ঞানবলক্রিয়া” 
সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া দিয়া কল্পনাকে অবলম্বন করিলেই 
ভ্রমে পতিত হইতে বাধ্য। 

যেমন শান্্কারগণ একদিকে স্থগটিরহস্য সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, সেইরপ দার্শনিকগণও আবার অন্যদিক্‌ দিয়া নানা মত 
প্রচার করিয়া গুরুতর বিরোধরাশির স্থষ্টি করিয়াছেন। কোন দার্শ- 
নিক আত্মপ্রত্যয়কে সমর্থন করিয়া বলিলেন যে পূর্ক কিছুই ছিল না, 
একমাত্র পরত্রহ্গ ছিলেন, তিনিই এই সমুদয় স্থষ্ট করিলেন; কোন 
দার্শনিক বলেন যে ঈশ্বর ও পরমাণু অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে) 
কেহ বা বলেন যে দীশ্বর নিজেই এই সকল হইয়াছেন। 

পরমাণুকে ঈশ্বরের মহিত সমানতাবে নিত্য বলিলে তাহার 
্বয়ভূত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ভ্ু হইবার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমৃতা স্বীকার 
করিতে হয়) তাহা হইলে অচেতনে চেতন-র্ম আরোপ করিতে 
হয়। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ জীবায্মাকেও ঈশ্বরের সহিত সমান- 
ভাবে নিত্য করিয়া বলেন। জীবাত্মা বা পরমাণু আপেক্ষিকভাবে নিত্য 
হইতে পারে, কিন্ত পূর্ণ ও অবশ্যস্তাবীরূপে একের অধিক বস্তকে 
কদাপি নিত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। জীবাত্মা প্রভৃতির পূর্ণ 
নিত্যতা স্বীকার করিবার জন্য কিছু-না হইতে কিছু আসিতে পারে 
না, এইকপ যে যুক্তি * এযুক্ত হয়, সেই যুক্তির বলে কি প্রাণ, কি 
আমাদের নব নব উদ্ভাবিত প্রত্যেক ভাব ও প্রত্যেক ইচ্ছা, সকলেরই 
পূর্ণ নিতাতা স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু গরক্ৃতপক্ষে অচিরোদূত 
ইচ্ছা প্রন্থতি কি নিত্য? কখনই নহে। ইহা আমরাও যেমন 
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২ তাঙ্গধর্শের বিবৃতি। 


সহজজ্ঞানের দ্বারা জানিতেছি, এই ঘতের সমর্থক দীর্শনিফগণও 
তাহা ঠিক তেমনই জানিতেছেন। কিন্তু মূল কথা এই যে কিছু- 
না হইতে জীবাত্মা, পরমাণু প্রভৃতির আবির্ভাৰ হইতে পারে না. 
তাহাদের এই যুক্তি সহজজ্ঞানের সম্মুখে দড়াইতে পারে না ) লহজ- 
জ্ঞান বলিতেছে যে ঈশ্বর যখন স্বয়ং পূর্ণসতা লইয়া নিত্যকাল 
বিরাজমান আছেন, তখন সংস্বরূপ তাহার পূর্ণ শক্তি হইতে পরমাণু 
প্রাণ আদির স্থ্টি ছওয়! কিছুমাত্র আশ্চরধ্য নহে। সংস্বরূপ পরব্রহ্মই 
একমাত্র পূর্ণনিত্য, তাহার সৃষ্ট সমুদয় পদার্থই আপেক্ষিক নিত্য। 

যে সকল দার্শনিক বলেন যে ঈশ্বর শ্বয়ং এই বিশবত্রহ্ধাণ্ডের 
বিবর্তোপাদান হইয়াছেন, তাহারা এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ 
সংসারকে ভ্রম বলিয়া! ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তাহাদের মতে যখন 
সমন্তই একমাত্র পূর্ণজ্ঞান পরবক্ষ, তখন সেই পরব্রন্ষের ভ্রমরূপ 
অসঙ্গতি পরিহারের নিমিত্ত তীহারা এক উপাধি শব্ধ কল্পনা করিয়! 
লানা জটিলতা আনয়ন করেন। যখন এক ব্রদ্ধ ব্যতীত অপর কোন 
বস্তরই অস্তিত্ব নাই, তখন এই উপাধি-বস্তই বা কোথা হইতে 
আইসে? সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে অন্তত উপাধি একটা 
ছৃষটবস্ত ॥ যখন উপাধিই হউক বা অন্য যাহা কিছু হউক, একটা 
বস্তকেও সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে, তখন কল্পিত বস্তু 
অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতাদি বস্তকেই. সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার 
করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। 

আর বাহার! বলেন যে কাষ্ঠের দগ্ধ হইয়৷ ভন্মে পরিণতির ন্যান় 
ঈশ্বর পরিথামোপাদানরূপে এই জগতে পরিণত হইয়াছেন, তাহারা 
ইহা দেখেন না যে এইরূপ মত স্বীকার করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই 
থাকে না। 


চিত । ও 


আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, যে দেশে হউক, যে কালে হউক, 
যেই কেহ আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া স্থষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিতে গিয়াছেন, 
তিনিই অন্কতকার্ধ্য হইয়। কল্পনারাজ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছেন। 
এইবারে আমরা এক বৈদিক খষির কথিত স্থষ্টিতত্ব উল্লেখ করিয়া 
দেখাইৰ যে তিনি সহজজ্ঞান এবং ফবিত্বের কেমন সহজ সামগস্য 
করিতে পারিয়াছিলেন। সেই খষি অন্যতর আদিমতম খষি গ্রজা- 
পতি। 

“সেই সময়ে দেখ সির পূর্বে অসৎ ছিল না, ইন্িগ্াহ জগৎ 
যেসং তাহাও ছিল না। এক কণ! রেণুও ছিল না, এই মহান্‌ 
আকাশও ছিল মা।* যেমন আকাশকে মন্তহত্্য গ্রহনক্ষত্র এখন 
আবরণ করিয়া রহিয়াছে, ঘখন আকাশও ছিল না তখন এই সকল 
আবরণই বা কোথায়? কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্ত? 
এই যে গহনগভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন ছিল? 

“ৃত্যু অন্তত তখন কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিনের কোন 
প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাতপ্রাণিত সেই 
এক ব্রহ্ধই জাগ্রত ছিলেন। তাহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই 
বর্তমান জগতও ছিল না। | ও 

“অগ্থে, স্থষটির পূর্বের অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই 
সমুদয় অগ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহা! শুনযসমুদ্র ছিল। তুচ্ছ অজ্ঞা- 
নের দ্বারা সম্যক আচ্ছাদিত যে এক বিশ্বকার্য্যের বীজ ছিল, 
তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্্ে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন 
হ্ই্ল। . 

“মনের প্রথম বীধ্য যাহা ছিল, সেই ঘে প্রেম, তাহা সর্বাগ্রে 
আবির্ভত হইল। সতের সহিত অক্কৃতকারণের যে বন্ধন লে গ্রেম- 

৫ 


৩৪ রাহ্মধর্ণের বিবৃতি । 


বন্ধন; সেই প্রেমবন্ধনকে কবিরা হৃদয়ে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া! 
জানিলেন।” * 

খষি প্রজাপতি স্থষ্টির পূর্ববসময়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে 
্থষটির পূর্বে কিছুই ছিল না। এই মহান্‌ আকাশ ও ছ্যলোক 
কোথায়, এক কণা রেণুও ছিল না। কোথায় বা এই সকল জীব- 
জন্ত, কোথায় বা তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, কোথায় বা তাহাদের সুখ- 
সৌভাগ্য__তখন ইহার কিছুই ছিল না। অগণন নক্ষত্রপুপ্র যে এই 
আকাশকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও তখন ছিল না। 
গভীর সমুদ্র ছিল না, এক বিন্দু জলও ছিল না । এই সকল যে 
ইন্্রিয়গ্রাহ সত্বস্ত, তাহার কিছুই ছিল না। তবে কি তখন অসৎ 
ছিল) অসৎও ছিল না। যদি অসৎ থাকিত, তবে কোথা হইতে এই 
সতের উৎপত্তি হইত? “কথমসতঃ সজ্জায়েত ?” অতএব সতের কারণ, 
সত্যের সত্য, অক্কৃত অমৃত একমেবাদ্িতীয়ং পরব্রহ্ম ছিলেন। 

সেই পরব্রঙ্মই অবাতনিশ্বাসে প্রাণিত ছিলেন। যখন মৃত্যু ছিল 
না, মর্ত্য জীবও ছিল না; যখন অমৃত ছিল না, অমরণধর্শা দেবতারাও 
ছিলেন না) যখন রাত্রির সহিত দিনের কোন প্রকার প্রজ্ঞানও ছিল 
না, রাত্রি দিন খতু সন্বৎদর কালের কোন অবন্ধব ছিল না, তখন 
কালের কাল সেই একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্মই জীবিত ছিলেন। সকল 
অভাবের মধ্যে সেই মহাপ্রাণই স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি সেই 
আশ্চর্য্য শক্তিসমন্থিত ছিলেন, যাহা হইতে এই বর্তষান জগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

তখনকার সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে অপ্রজ্ঞাত অনির্দেশ্য 





ক খধেদ, ১০ম মণ্ডল, ১১শ অনুবাক, ১ম হৃক্ত। 


স্থিতত্ব। ৩৫ 


জ্যোতিহীন শূন্যের গর্ভে পূরণ পুরুষ পরমেশ্বরেতে এই জগৎ কার্য্যে 
যে একটি বীজ নিহিত ছিল, তাহা তাহার জ্ঞান-আলেচনাতে ব্যক্ত 
হইয়া উৎপর হইল। 

পরমেশ্বরের হয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত হইল, আর এই বিশ্বসংসার 
প্রকাশ গাইল। প্রথমে প্রেমের আবির্ভাব, গরে জ্ঞানের আলোচনা, 
তাহার পরে তাহার ইচ্ছাতে দেশকানম্ত্রে এই জগৎ অনুস্যত হইল। 
প্রেমই মনের বীর্ধ্য, সেই প্রেমেরই প্রভাবে প্রভাকর গ্রভা পাইল, 
সুধাকর শোভার আধার হইল, এই বিশ্বসংসার এক প্রেমের সংসার 
হইয়া উঠিল। যখন পুরাতন খধিদের মনে গ্রেমের ছায়া! পড়িল, 
তখন তাহার! আলোঠনা করিয়া! জানিলেন, জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের যে 
বন্ধন, মে কেবল প্রেমের বন্ধন। এখনকার কবিরাও গ্রেমরসে 
আর্র হইয়া গান করিতেছেন “যে দিকে ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ 
নিরখি তোমারি” ।* 

ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্র নাথ ঠাকুর বিরচিত স্রান্ধর্থের 


বিবৃতি গ্রন্থে স্থষটিতত্ব বিষয়ক 
চতুর্থ বিবৃতি সমাপ্ত। 


* বৈদিক মন্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য পুজাপাঘ পিতামহদেৰ কর্তৃক বিবৃত ॥ 


পঞ্চম বিবৃতি-__-আমাদের আদর্শ & 


ভয়ামস্যাগ্িত্তপতি তয়াত্তপতি নৃষ্য: 
য়াদিজ্রশ্চ বায়ুশ্ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ 


আমরা ছুর্বল প্রাণী। চারিদিকে বিদ্ব-বিপত্তির শ্রেণী দণ্ডায়- 
মান। আমর! ভাবিয়া! আকুল হইয়া পড়ি যে কোন্‌ পথে যাইৰ 
এবং কোন্‌ পথে যাইব ন|। মরুভূমির মাঝে যেমন শস্যশ্যামল খণ্ড- 
ভূমি পাওয়া যায়, কিন্তু উষ্ট্ের সহায়তা ব্যতীত সেখানে সহজে 
যাওয়া যায় না) সেইরূপ এই সংসারের মাঝে সত্য আছে বটে-_এই 
পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে, এই অঞ্চব জগতের মধ্যে গ্রুব অপরি- 
বর্জনীয় এক “মহান্‌ প্রতূর্ব পুরুষঃ” আছেন। কিস্তুকে অস্বীকার 
করিবে যে এই ব সত্যকে দেখাইয়া দিবার জন্য একজন স্ুনিপুণ 


' পথপ্রদর্শক আবশ্যক ? 


আমাদিগের পথপ্রদর্শক-_ধাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে 
হইবে, তিনিই স্বয়ং আমাদিগের আদর্শ লক্ষ্য-_সেই একমাত্র শু্ধ- 
বুদধমুক্ত্বরূপ পরমেশ্বর। আমরা এখন আর পরিমিত দেবতা- 
বৃনের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। মধুর রসের একবার 
আস্বাদ পাইলে মধুমক্ষিকারা কি আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? 
আমরাও সেইরূপ জীবস্ত জাগ্রত দেবতাকে পাইয়! কি প্রকারে 
অচেতন কাষ্টধুলিরাশি লইয়া ক্রীড়া করিতে সক্ষম হইব? মনুষ্যের 
আত্ম! অনন্তের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে চায় এবং এই 


* আদি ত্রাহ্মমমাঞ্জে ১৮১৩ শক, ৬২ ব্রাঙ্মসম্বত, ২১ জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন্ধ্যা- 
কালে বিবৃত। 


আমাদের আদর্শ । ৩৭ 


জন্য সে অনন্তন্থরূপ পরত্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারুক 
আর না পারুক, কল্পিত সীমাবদ্ধ দেবদেবীর মুর্তিতে কোন প্রকা- 
রেই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহার জ্ঞানের কথা শুনিবেন 
না, ধাহারা যুক্তির কথা গ্রাহ্য করিবেন না) ষাহারা অন্তরে অনস্ত- 
স্বরূপের আভাস প্রাপ্ত হইয়াও তীহার দিকে অগ্রসর জিরো 
তাহারাই অতৃপ্বির মধ্যে তৃপ্ত থাকেন। 

একটা প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ, চি বাহা 
মুক্ত বাতাসে, মুক্ত আকাশে কেমন খেলিতে থাকে। কিন্ত যদি এ 
শালবৃক্ষকে উৎপত্তির প্রথমাবস্থাতেই কোন আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত 
করিয়া রাখা হইত, তাহা হইলে কি আর অন্রভেদী শাববৃক্ষের স্থমহান্‌ 
গম্ভীর দৃশ্ত দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে দেখিতাম যে সেই অত্র- 
ভেদী শালবৃক্ষের পরিবর্তে একটা নিতান্ত বিকৃত শীর্ণকায় শালনামের 
অযোগ্য এক বৃক্ষ জন্মিয়াছে। 

এখানে বুঝিতে পারিতেছি যে একটা ক্ষুদ্র আবরণের দ্বারা 
আচ্ছাদিত করিবার কারণেই শালবৃক্ষের এরূপ দুর্গীতি ঘটিয়াছে ১ 
আমরা নিজেদের আত্মাসম্বন্ধেও এইরূপ বিচার করি না কেন? একটু 
মনোযোগের সহিত দেখিলেই বুঝিতে পারি যে যতই আমাদের 
আত্মাকে অনস্তের অভিমুখে ছাড়িয়া দিব, যতই আমাদের আত্মাকে 
্ঞানে ধর্মে গ্রীতিতে তক্তিতে উন্নত করিতে থাকিব, ততই দিনে দিনে 
সেই মুক্তত্বভাবের সমীপবর্তী হইতে থাকিব। 

রহ্মপিপাস্থমাত্রেরই সেই সত্যংজ্ঞানমনন্তং পরত্রন্ষকেই আদর্শ 
স্থানে রক্ষা করা উচিত। পরমেশ্বরের অনন্ত সত্যভাবের, অনন্ত 
মঙ্গলভাবের, অনন্ত প্রেমের অনুকরণ কর! আমাদের কর্তব্য এবং 


_. অধিকার-_ইহাতেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব । 
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: এই অধিকার, এই শ্রঠস্ব রক্ষা করা অল্লায়াসের কর্ম নহে-- 
কঠোর সাধন আবশ্তক। কত স্বার্থত্যাগ আবশ্তাক ) সংসারের সহিত 
ত দারূণ সংগ্রাম আবশ্তাক--এই সকল বিষয়ে আমরা যতটা অগ্রসর 
হইব, ততই আমর! ঈশ্বরের জলন্ত প্রেমভাব সহজেই হদয়ে ধারণ 
করিতে সক্ষম হইব। আমাদিগকে পূর্ব হইতেই প্রস্তত হইয়! 
থাকিতে হইবে যে, যখনই সেই বিদ্যাৎপুরুষ বিছ্যাতের স্তায় পলকের 
জন্যও অন্তরে দেখা দিবেন, তখনই তাহাকে হৃদয়ে রাখিয়া দিব__-আর 
ছাড়িব না। কিন্ত ্রস্তত হইয়া না থাকিলে, চক্ষু খুলিয়া সতর্ক না 
থাকিলে সেই বিছ্যাজ্জ্যোতি যে কখন্‌ আদিবেন, তাঁহা কি দেখিতে 
গাইব? হয়তো সমস্ত জীবনেও আর ন! দেখির্তে পারি। 

এইখানে শ্রীমস্ভাগবতের একটা উপাখ্যান মনে পড়িতেছে। 
“অলিঙ্গং অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বর নারদকে বলিলেন যে আমি গ্রতোক 
ব্যক্তিকে তাহার জীবনে একটাবার মাত্র দেখা দিই, সেই দর্শনে যদি 
দে মোহিত হইয়া আমাকে দৃঢ়চিত্তে অন্বেষণ করে ও যত্ত করে, তবে 
তাহার হৃদয়ে চিরবিরাজিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করি) তাহা না 
হইলে এ জদ্মের মত আমি অনন্ত থাকি |” প্রত্যেক মনুয্যের জীবনে 
একবার না একবার ধর্মপিপাসা_ ঈশ্বরকে জানিবার পিপাসা উপস্থিত 
হইবেই। সেই পিপাসা উপস্থিত হইলেই বিছ্ুৎপুরুষ একটা পলক- 
মাত্র দেখা দেন এবং সেই সময়ে যে ব্যক্তি' যতটুকু পরিমাণে প্রস্তত 
থাকেন, সেই ব্যক্তি ততটুকু “পরিমাণে নেই ঝিষ্যৎপুক্ুষের বিছযতাি 
গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। 
আপনাকে উপযুক্তরূপে প্রস্তত করিতে না পারিলে ঈশ্বরের বিমল 
জ্যোতি ধারণ করিতে পাৰিব না-ত্রন্ষসাধন অসাধ্য হইবে। কিন্তু 
আমরা কি দুর্ভাগ্য! আমরা জানিয়| গুনিয়াও সেই জ্যোতি ধারণের 
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উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করি না। আমরা নিজেদের চেষ্টার অতাবে 
বঙ্ধকে নয়নের সম্মুখে সর্বদা অবস্থিত রাখিতে পারি না, তাই আমা- 
দের মন অনেক স্থলেই ঈশ্বরের পরিবর্তে মহদাশয় ধার্্িকশ্রে্ঠ মনুষ্য- 
দিগের প্রতি শ্বতই ধাবিত হয় এবং তা হাদ্দিগকেই পৃথিবীর অতীত 
দেবতা বোধে পূজা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এইখানে আত্মার 
সহজক্ঞানের বিপরীতে কার্য হয় বলিয়াই মতবিভেদ উপস্থিত হয়। 
সহজজ্ঞান বলিয়! দিতেছে যে, যখন মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া জানিতেছি 
তখন তাহাকে কি প্রকারে দেবতা বোধে পুজা করিব? হৃদয়ের 
নিভূততম প্রদেশ, যাহা কেবল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য, তাহা মনৃষ্যের 
চরণে কি প্রকারে নিবেদন করিব এবং নিবেদন করিয়াই বাকি 
ফল? 

মনুষ্তকে দেবতাবে আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিনা বলিয়া 
মনুষ্যভাবে আদর্শ গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে 
না। মনুষ্যশর্ঠদিগকে মন্ুষ্যভাবে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে আমা” 
দিগের কোনই ক্ষতি হইতে পারে না, বরঞ্চ লাভই হয়। ঈশ্বরকে 
আমাদিগের পূর্ণ আদর্শ করিব তাহার প্রত্যেক ম্বরূপের নিকটবর্ভ 
হইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু মনুয্যকে যখনই আদর্শ করিতে যাইব, 
ভখন যেন অতি সাবধানে অগ্রসর হই ; তখন যেন একবার অন্তশ্চক্ষে 
বুঝিয়া দেখি যে, আমরা ধাহাকে আদর্শ করিতেছি, তিনি একজন 
মনুষ্য-_তিনি পুর্ণ জীব নহেন, এক অপূর্ণ জীব। তাহার যেমন নানা 
গুণ আছে, তেমনি নানা দৌষও থাকিতে পারে। তিনি কোন বিষয়ে 
যেমন পূর্ণতার দিকে কতকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তেমনি অন্য কোন 
বিষয়ে অনেক পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন। আমাদিগের কর্তৃব্য যে, আমরা 
হংসের স্তায় তাহার দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়! গ্রণ গুলিই গ্রহণ 
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ক্করি) তিনি যে যে বিষয় পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই সেই 
বিষয়েই তাহাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করি। 

আত্মার অন্তরে যে একটী বলবতী ধর্ণাজিজ্ঞাসা আছে, বুদ্ধদেব 
আপনার নির্ধ্ল জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন এবং আপ- 
নার জীবনকে ধর্মজীবনে পরিণত করিবার ভাবও স্ুন্দররূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনা) তাহাকে সহঅবার আদর্শরূপে 
চক্ষের সনুখে স্থাপন করিলেও পূর্ণ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি 
না। তিনি যখন সংসারের চারি পার্্েছুঃখরাশি বিপদরাশি দেখিয়া 
আপনার ধর্মপিপাসা নিবৃত্তি করিবার জন্য স্বীয় পিতামাতা, নববিবা- 
হিত পরী ও নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিলেন; তীহার সেই অবস্থা 
স্মরণ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইতে পারি, কিন্তু এরূপ কার্যকে আদর্শ 
স্বরূপে অবলম্বন করিতে পারি না। আমাদের আদর্শ তিনি, যিনি 
“অতি ধীর গম্ভীর, আপনে আপনি স্থির” এবং যিনি সমুদয় হইতে 
নির্পিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়াও একটা সামান্ত কীটান্কীটের পর্য্যন্ত 
আহার 'প্রদানে বিরত থাকেন না। 

চৈতন্তদেব যেমন ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতিতক্তি বিষয়ে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন, ঈশ্বরের প্রিয়কারধ্য অনুষ্ঠান বিষয়ে ততটা অগ্রসর হইতে পারেন 
নাই। কর্মের দিকে তাহার মন ততটা আগ্রহের সহিত ধাবিত 
ইয় নাই, তাই তীহার ঈশ্বরোপাসনায় অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল। 
আমর! চৈতন্যদেবকে কোন দেবতা অথবা কোন অন্রান্ত গুরু বলিয়া 
স্বীকার করিতে পারি না কিন্তু আমরা তাহার বিশ্বজনীন প্রেমকে 
আদর্শ রূপে হৃদয়ে নিশ্চয়ই ধারণ করিতে পারি। আমানের আদর্শ 
তিনিই, ধিনি কেবলমাত্র “রসোবৈ” রসম্বরূপ নহেন, কিন্তু ধাহার ভয়ে, 
যাহার শাসনে স্ধ্য উত্তাপ দিতেছে, অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে; ধাহার 
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খামনে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু, সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য সম্পন্ন করি- 
তেছে--তিনিই আমাদিগের একমান্ধ অন্রান্ত গুরু, তিনিই আমাদিগের 
একমাত্র দেবতা ॥ 

ঈশ্বরই আমাদিগের প্রকৃত আদর্শ; কিন্তু মনুস্ততেষ্টদিঘকে আদর্শ 
রিয়া দেই পুর্ণ আদর্শের নিকটবর্তী হইবার উপায় অবগত হই। 
দেখিলাম যে নানক এক উপায়ে আপনাকে ধন্দপথে, ঈশ্বরের পথে 
আনিয়াছেন? আমরাও চেষ্টা করিলে সেই উপায় দমূহের অনেক- 
গুলিই আপনাদের লক্ষ্যসাধনে প্রয়োগ করিতে পারি। দেখিলাম 
যে রামমোহন রাম ঈশ্বরের প্রিয়কার্্যসাধনে নিজের জীবন উৎসর্গ 
করিলেন। ইহা! দেখিয়া আমরাও সাহস পাইলাম যে ঈশ্বরের 
শুরীতিকামনায়, ধর্মের জন্য একজন মনুষা-_আমাদিগেরই মত এক- 
জন মনুষ্--যখন আপনার দর্ধস্ব-ত্যাগ্থ করিতে পারিয়াছেন, তখন 
তিনি যে যে উপায়ে এপ নিষস্বার্থপর হইতে প্রস্তত হইয়াছিলেন, 
আমরাও ুষরাত্তবলে বলীয়ান্‌ হইয়া সেই উপায়গুলিকে আমাদের 
লক্ষাদাধনে প্রয়োগ করিতে অন্তত চেষ্টাও করিতে পারি-_সম্পর্ণ 
ক্কতকার্ধ্য হই বা না হই। 

আমরা যে কেবল এইক্ধপ চেষ্টা করিতে পারি তাহা নহে; আমা- 
দের নিতান্ত কর্তব্য এই যে পুর্ণ আদর্শ ঈশ্বরকে নিয়তই নয়নের 
সম্মুখে ধারণ করিয়া খষিতুল্য অহাজনগণের প্রদর্শিত পথে চলি। 
সে দিন__সে শুভদিন কবে আসিবে যে দিন আমরা প্রত্যেকে সেই 
মঙ্গলময়ের নির্দিষ্ট পথে চলিয়া ক্রমে তীহারই সন্গিহিত হইতে থাকিব। 
আমর! জানি যে সেই দয়ামযন ভিন্ন আমাদের অন্য গ্রতি নাই, তখন 
তাহার নিকটে যাইতৈ আমরা যেন বৃথা কালহরণ না করি। ধর্থ- 
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বিষয়ে কঁলহরণ করা কিছুতেই শ্রেয় নহে--সর্বদাই যেন মনে 
থাকে যে মৃত্যু নিকটেই দণ্ডায়মান-_“গৃহীত ইহ কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম 
মাচরেৎ।”» আমর! যদি বা এত দিন বৃথ! কালক্ষেপ করিয়া ঈশ্বরের 
পথে ধর্্ের পথে চলিতে চেষ্টা না-ও করিয়া থাকি, তবে আজই 
যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ঈশ্বরকেই আদর্শরপে ধারণ করিয়া তাঁহারই 
আদিষ্ট পথে চলিতে থাকি ) আজই যেন আমরা প্রত্যেকে প্রতি 
করি যে ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও পূজা! অর্পণ কারব 
না। 

হে করুণামন্্ পরমেশ্বর ! তোমার শাসনে পুর্্য চন্দ্র, ছ্যুলোক 
ভূলোক অবিরোধে শূন্যে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিডেছে) তোমারই 
শাসনে দিন রাত্রি, পক্ষ মাস, খতু সন্বৎসর সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম 
সম্পাদন করিয়া চলিতেছে । এই মলে যেমন তোমার অতুলনীয় 
শক্তির প্রভাব অবগত হইতেছি, তেমমি তোমার অনুপম গ্নেহও 
আমরা প্রতিমুহূর্তে অন্ুতব করিতেছি। তোমারি প্রসাদে পূর্ব 
পশ্চিমবাহিনী নদী সকল ধরণীকে শ্রস্যশ্যামলা করিতেছে এবং সেই 
শস্যের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। তোমারি প্রসাদে 
আমূর! পিতামাতার ন্সেহযত্বে লালিতপাঁলিত হইয়াছি। তোমারি 
প্রসাদে স্ত্রীপুত্র ভাইভগ্গী প্রভৃতি সকলের স্ুকোমল পপ্রেমভাৰ 
নিত্য নৃতন ভাবে অন্ুভব করিতেছি। তোমা হইতে জীবনের এই 
সকল পুখশাস্তি লাভ করিয়াও তোঁমাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ 
করিব না তো আর কাহাকে করিব? হে পরমাত্মন্! তুমি আমা- 
দিগকে পরিত্যাগ কর নাই, আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ না 
করি) তুমি সর্বদা অপরিত্যক্ত থাক, তুমি আমাঁদিগের কর্তৃক সর্বদা 


গুরু ও শিষ্য । . তু 


অপরিত্যন্ত থাক. আমরা ছূর্বল ০০ আমাদিগকে, 
9 


বু 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্তরনাথ ঠাকুর বিরচিত ত্াঙ্গধর্ের বিবৃতি 
গ্রন্থে আমাদের আদর্শ বিষয়ক পঞ্চম . 
বিবৃতি সমাপ্ত। 


ষষ্ঠ বিরৃতি--গুর ও শিষ্য। * 


. তঙ্গিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাতিগচ্ছেৎ। তপ্মৈ স বিহানুপগন্লায় সমাকগ্রশান্- 
চিতা শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ দতাং প্রোবাচ তাং তত্বতো 
রঙ্ধবিদ্যাং। 


“অথ পরা যয়া তদক্ষরঘধিগম্যতে” সেই বিষ্তাই পরা বিস্বা, 
শ্রেষ্ট বিদ্তা, যাহা দ্বারা সেই অবিনশ্বর পুরুষকে জানা যায়) ইহা 
ব্যতীত আর সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্ভা। যাহা দ্বারা সেই সর্বনুখঘ্বাতা 
মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে না জানা যায়, তাহা লইদ্া আমাদের কি 
ফল? যেন জানিলাম ষে তড়িংকে পরিচালনা করিয়া আমর! আমা- 
দের নান! প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিতে পারি; যেন জানিলাম যে ছুই 





* তত্ববোধিনী গত্জিকা, ১৩ কল, ওয় ভাগ, ১৮১৪ টি আহিল লংখ্যায় 
প্রকাণিত। 


88 ব্রাহ্গধর্শের বিবৃতি । 


বিভিন্ন বাশ্পের একপ্রকার মিশ্রণে উজ্জল আলোক প্রকাশ পায়, 
অন্য প্রকার মিশ্রণে জল হয়। কিন্তু এই সকল জানিতে পারিলেই 
কি আমাদের হৃদয়ে পাপতাপের অশীস্তি দূর হইয়া! শাস্তি আসিতে 
পারে? এই সকল ভৌতিক ঘটনার মধ্যে যদি সেই কারণের কারণকে 
খুঁজিয়া না পাই, তবে ভৌতিক বিদ্যা ইন্ত্রজাল মাত্র হইয়া পড়ে 
এবং হৃদয়ে অশাস্তি থাকিলে সহন্র ইন্্রজাল তাহা দূর করিতে পারে 
না। কিন্তু এই সকল ভৌতিক ঘটনার মধ্যে যদি সেই পরমপুরুষকে 
দেখিতে পাই, তখন তাহাকে মনেরও নিয়ন্ত! জানিয়া তাহারই চরণে 
শাস্তি ভিক্ষা করিয়া অশাস্তিকে দূর করিতে পারি। তখন ভৌতিক 
বিদ্যার মধ বরহধবিদ্তা লাভ করি বলিয়াই তাহার উপকারিত্ব উপলব্ধি 
করি! 

্হ্ধবিষ্ঠাই আমাদের চরম লক্ষ্য। যে বিদ্যার সাহায্যে সেই 
্রহ্মবিদ্যা লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাই আমাদের পক্ষে উপকারী। 
শরতিস্থৃত প্রভৃতির মধ্যে যতটুকু ব্হ্মবিদ্কা লাভ করিব, তাহাই শ্রেষ্ঠ 
বিস্তা, অবশিষ্ট অংশ অশ্রেষ্ঠ বিগ্ভা। এই কারণে ব্রাহ্গধর্ম তেজন্বী 
মুণ্ক খধির জলন্ত বাক্যে ঘোষণা করিলেন যে 

তত্রাপরা ধঙ্েদে! বজুর্ধেদঃ সামবেদোহধববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণ 
মিকু্তং ছলোজ্যোতিষদিতি ॥ অথ পরা যয়। তদক্ষরমধি গম্যতে ॥ 

খথথেদ, ফজ,বের্ধদ, সামবেদ, অথব্ব বেদ, শিক্ষা কল্প, বাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দ? 
জ্যোতিষ, এসমুদয় অশ্রেষঠ বিদ্যা । যাহা দ্বারা! অক্ষরপুরুষকে জান! যায়, তাহাই 
শ্রেষ্ঠ বিদ্য। 

এই ব্রহ্ধবিষ্ঠা লাভ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতৃত যত্ব ও 
পরিশ্রম আবশ্তক। একবার যদি আমরা নির্জনে বসিয়৷ ভাবিয়া দেখি 
যে, সেই নিরবস্ত পরতরহ্ম কি মহান্‌, কি পবিত্র, এবং আমরা কি ক্ষুদ্র 


গুরু ও শিযা। ৫ 


ও কত-না পাপমলিন হৃদয় লয়! বসিয়া আছি, তাহা! হইলেই বুঝিতে 
পারিব যে, সেই পবিভ্রম্বূপের নিকট যাইতে হইলে আমাদের কত 
প্রাণপণ পরিশ্রম আবগ্তক 7 নিমেষে নিমেষে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা 
প্রভৃতি নানা মলিন ভাব দূর করিয়! হৃদয়কে পবিত্র রাখিতে হইবে। 
্র্মপিপান্থ মাত্রেই জানেন যে, আমাদের জীবিকামংগ্রাম তত গুরুতর 
নহে, যত এই হৃদয়কে পবিত্র রাখিবার জন্ত পাপের সহিত সংগ্রাম 
্রহ্মপিপাস্থগণ বিশেষরূপেই জানেন যে কত বার এই শেষোক্ত সংগ্রামে 
সাধকগণকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। 

পূর্বকালে মহামনা খধিগণ স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে এই আধ্যাত্মিক 
সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ত্রহ্বপিপাস্থগণকে উপযুক্ত গুরুর 
নিকটে যাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য বারম্বার উপদেশ দিয়া- 
ছেনঃ “তদিস্তানার্থং স গুরুনেবাভিগচ্ছেৎ* শিষ্য পরব্রহ্মের বিশেষ 
জ্ঞানলাভার্থে আচার্ধ্য সন্নিধানে গমন করিবেক; “উত্ভি্ঠত জাগ্রত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” উথান কর, অজ্ঞাননিদ্রা হইতে 
জাগ্রত হও এবং. উৎকৃষ্ট আচার্য্য সন্গিধানে যাইয়া জ্ঞানলাত কর। 

কেবলমাত্র আচার্য্যের নিকট যাইলেই হইবে না । আমরা ইচ্ছা- 
পুববক নিদ্রিত থাকিলে সহস্র আচার্ধ্য কিছুই করিতে পারিবেন না.) 
প্রথমে আপনার যত্র চাই এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যেরও সহীয়তা 
আবশ্তক। কিন্তু আত্মপ্রত্যয় যখন সহজেই ব্রহ্মজ্ঞান আনিয়া দেয়, 
তখন আচার্যের সহায়তার প্রয়োজন কি? আমর! আমাদের আত্মাতে 
্র্জ্ঞান নিহিত পাইয়াছি বটে ; এবং আমরা যদি আত্মাকে পবিভ্র 
রাখিয়! আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের কথা, তীহার উপদেশ শুনিবার জন্য 
সচেষ্ট থাকি ) যদি সেই আত্মাতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিবার জন্ঠ 
উৎস্থক থাকি, তবেই আমরা সেই সত্যের সত্য পরমণ্ডরুর নীরব 


৪৩. ্রাহ্মধর্শেরি বিবৃতি । 


উপদেশ অতি সহজেই গুনিতে পাই। গ্ধাহার আত্মা পাপ হইতে 
বিরত হইয়াছে এবং শুভকার্য্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন যে কি 
স্বতাবসিদ্ধ আর কি স্বভাববিরুদ্ধ”.। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে বিষয়- 
স্ুথে এরূপ ঘোর মত্ত হইয়! থাকি যে, তখন ঈশ্বরের উপদেশবাক্যের 
প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। এমনও হয় যে, ঈশ্বরের অনন্ত 
উপদেশবাক্ শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু মোহবশত নিজের স্থার্থসিদ্ধির 
জন্য সেই সত্যকে বিকৃতার্থ করিয়া আপনাকে সাত্বনা! দিতে থাকি যে 
এই বিকৃত সত্যই শুনিতেছি। হয়তো বা পার্বর্তী অন্ুচরগণ মিথ্যাকে 
সত্য বলিয়া বুঝাইতে থাকে এবং অনেক সময়ে আমরা মুগ্ধ হইয়া 
বুঝিতে পারিলেও হৃদয়ের ছূর্বগতা বশত মিখ্যাকেই সত্য বলিয়া মনে 
করি এবং তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া কার্ধ্য করিতে থাকি। হয়তো 
আমার একটা মিথ্যা কথার উপর প্রচুর বিষয়বিভব ও মানমর্য্যাদা 
নির্ভর করিতেছে । তখন পরামর্শদীতা৷ ক্রমাগত মন্ত্র দিতে থাকেন যে 
স্পষ্টত বা অম্পষ্টত যে কোন রূপেই হউক মিথ্যা কথাটা বলা কর্তব্য ; 
তিনি ক্রমাগত প্রলোভন দেখাইতে থাকেন যে এ মিথ্যা কথা ন। 
বলিলে বিস্তর ক্ষতি হয় এবং উহা বলিলে কত লাত হয়) আর এ” 
মিথ্যা কথা একটাবার বলিলে এমনই বা কি ধর্মহানি হইতে পারে? 
কিন্তু আমার যিনি প্রক্কৃত গুরু এবং আমি ধাহাকে শ্রদ্ধা করি, তিনি 
যদ্দি বলেন “না, সত্যের পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইও না) সত্যই 
ঈশ্বরের পথ) তুমি মিথ্যার উপর চলিয়া বিপদে পড়িলে সত্যন্বরূপ 
ঈশ্বরকে কিরূপে ডাঁকিতে পারিবে? যদি সত্যের পথ অবলম্বন কর, 
তবে ঈশ্বর স্বয়ং তৌমার সহায় হইবেন”-_তখন আমার হুদয় কি 
দ্বিগুণ বলে রলীয়ান হয় না? আমার হৃদয় হইতে তখন স্বতই এই 
ক্ষ! উঠে যে সর্বস্বাস্ত হইয়! গেলেও সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে 


গুরু ও শিষ্য। ৪ 


পরিত্যাগ করিব না_তীহীর আদেশের বিরুদ্ধে চলিব না। সঙ্গদোষে 
বা মোহ বশত যাহাতে বিপথে না! যাই, সেইরূপ উপদেশাদি দেওয়াই 
প্রকৃত আচার্য্যের কর্তব্য । 

চক্ষুকে যেমন দর্শন করিবার বিষয়ে শিক্ষা! দেওয়া যায় না, কর্ণকে 
যেমন শ্রবণ করিবার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া! যায় না, সেইরূপ আত্ম- 
প্রত্যয়কেও স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকল গ্রহণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে 
পারে না। আচার্য কেবল নৈতিক শিক্ষা দিয়! ধর্শপথ, ব্রহ্গধামের 
পথ স্থগম করিয়া দিতে পারেন) আত্মপ্রত্যয়কে সত্য উপলব্ধি 
করিবার শিক্ষা দিতে পারেন না । আচার্যের উপদেশের এই বক্ষ্য 
ছওয়া উচিত যে, ষাহীতে আমর! স্বতঃ্রাপ্ত সত্যকে জীবনের প্রত্যেক 
কার্য্যে ব্যবহার করি এবং আমাদের সম্ত চিত্তবৃত্তিকে সত্যের অধীন 
করিয়া রাখি) সত্যের সহিত যেখানে কোন বিরোধ উপস্থিত হইবে, 
সেখানে যাহাতে লোকভয় সমাজভয় করিয়া! না চলি । 

সত্যকে এইরূপে জীবনে পরিণত করা সম্বন্ধে “সহতর গ্রন্থপাঠে 
যাহা না হইবে, তাহ উত্তম আচার্ষ্যের বাক্যেতে হইবে ।” শিষ্য অপেক্ষা 
আচার্য্য কেবল জ্ঞানত নহে, কিন্তু কাধ্যতও জানেন যে কি প্রকারে 
সত্যকে ধারণ করিয়। রাখা যায়, কি প্রকারে পাপের সহিত সংগ্রাম করিলে 
জয়লাভ করা যায়। এই সকল বিষয়ে আচার্য্য শিষ্য অপেক্ষা বহুবার 
তুগিয়াছেন, এই কারণে তিনিই এবিষয়ে ঠিক উপদেশটি দিতে সক্ষম। 
মঙ্গীতের তত্ব জান! থাকিলেও যদি গায়কের নিকট কাধ্যত সঙ্গীত 
শিক্ষা না করা যায়, তাহা হইলে দঙ্গীত দন্ন্ধে বিস্তর অসম্পূ্ণতা 
থাকিবেই। এমন অনেক সঙ্গীতশীস্ত্রবেত্া আছেন, ধাহার! সঙ্গীত 
শিক্ষা না করাতে গান করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ূ্‌ 

প্রকৃত আচার্য হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে অসন্ভব। গ্রযৎ 


৪৮ শ্রান্মধর্থ্ের বিবৃতি । 


শঙ্করাচার্ধ্য প্রকৃত আচাধ্যের এইরূপ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন... 
“আচার্য্য তর্কবিতর্ক করিয়া শিষ্যের ভ্রম দুর করিতে সমর্থ হইবেন ) 
তিনি শান্ত, দাস্ত হইবেন এবং রক্ম্বভাব না হইয়া শমদমদয়াদি 
গুণবিশিষ্ট হইবেন? তিনি বেদাদি বিদ্যা স্বায়ত্ব করিবেন ? এ্হিক 
পারত্রিক সকল প্রকার ভোগে ত্নাসক্ত হইবেন ; যাগযজ্ঞাদি কর্মে 
বিরত হইবেন 7 ত্রহ্ষে অবস্থিত ব্রহ্মবিৎ হইবেন ; সদাচারী হইবেন ) 
দম্ভ কুহক শঠতা মায়া মাংসরধ্য অহঙ্কার অনৃত মমত্ব প্রনৃতি দোষ 
হইতে দূরে থাকিবেন; কেবল পরহিতৈষণা-প্রেরিত হ্ইয়! বিগ্যাদান 
করিবেন ।”* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য যে সকল গুণ আচার্য্যের থাকা কর্তব্য 
বলিয়াছেন, বর্তমানকালে সেই সকল গুণ কোন এক ব্যক্তিতে দেখিতে 
পাওয়া ছুলভ। হয়তো ধাহার বিস্তা আছে, তাহার অহঙ্কার আছে) 
ধাহার তর্ক করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি অপরের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি 
পাত করা আবশ্যক বোধ করেন না। 

কেবল উপযুক্ত আচার্ধ্য লাভ করিতে পারিলে ব্রদ্ধবিদ্তা লাভ 
করিতে পারা যায় না-_-উপযুক্ত শিষোরও প্রয়োজন আছে। শঙ্করাচাধ্য 
যেমন আচার্য্যের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্রন্মপিপাস্থ 
শিষ্োরও লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন--শিষ্য সর্বপ্রকার অনিত্য যাগ- 
যপ্তাদি হইতে বিরত হুইবে? পু্রিষণা, বিত্ৈষণা লোটৈষণ! পরিত্যাগ 
করিবে) শমদমদয়াদি গুণযুক্ত হইবে) শাস্ত্রে শিষ্যের যে সকল গুণ থাক। 
আবশ্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল গুণসম্পন্ন হইবে শুচি 


* আচার্ান্ত,হাপোহগ্রহণধারণশমঘমদয়ানুগ্রহা দিঃম্পন্নো লন্ধাগমো দৃষ্টাদষট 
ভোগেধ নাসজত্তকতসর্ব কর্মলাধনো ররন্ধবিৎ ত্রহ্ষণি স্থিতোহভিন্নৃত্ে] দত্তকুহক- 
শাঠামায়ামাৎসর্ধ্যানৃতাহংকারমমত্থাদিদোষবর্জিতঃ কেৰলপরানুগ্রহপ্রয়োজনে| 
বিদ্যোপযোগার্ী। দাহশ্রী গদ্যপ্রবন্ধ। 


গুরু ও শিষ্য ৪৯ 


হইবে; যথাবিধি আচাধ্য সন্নিধানে আগমন করিবে এবং জাতি, 
কর্ম, শীল, বিদ্যা ও কুল বিষষবে স্ুপরীক্ষিত হইবে ।”% 

্হ্মধিজ্ঞাস্ু শিষ্য সকল প্রকার ভোগম্ুথে অনাসক্ত হইয়া, সখা 
শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়! উপযুক্ত তক্তিমহকারে আচাধ্যের সন্নিধানে 
আগমন করিবেক। গুরুর প্রতি শিষ্যের দি তক্তি ন1 থাকে, 
তবে গুরুর বাক্যে শিব্যের শ্রদ্ধাই ব! থাকিবে কি প্রকারে ? এই 
কারণে শান্ত্রকারগণ শিষ্যের গুরুতক্তির প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
দিয়াছেন। পূর্ববকালে খিব্যগণ শু্বযাদি দ্বারা গুরুতক্তি প্রকাশ 
করিত। মন্ু বলিপ্নাছেন থে "বে শিষ্যের অধ্যাপনাতে ধর্ম বা অর্থ 
না থাকে, অথবা যাহার নিকট অধ্যাপনার অনুরূপ শুন্য! ন| পাওয়! 
যায়, উর ক্ষেত্রে উত্তম বীন্ধের ন্যায় তাদৃশ ছাজে বিদ্যাবীজ বপন 
করিবে না।” (মনু হয়-১১২) এই গ্ররুতক্তি ও গুরুণুশ্রব! সন্ধে 
নান গ্রন্থে নান! আখ্যায়িক। দৃষ্ট হয়্। 

গুরুভক্তি অতিমাত্রায় বদ্ধিত এবং অযথাপাত্রে গ্তত্ত হওয়ায় 
তারতে নান! অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে। প্রায় সবত্রই দেখা যায় 
যে এক গুরুবংশব ক্ষানালোচন!| ধর্মালোচনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করি- 
লেও এক শিষ্যবংশের বংশপরম্পরায় গুরুগিরি করিয়! আসি- 
তেছে। কোথাও বা দেখা যায় যে শিষ্য গুরুকে ঈশ্বর অপেক্ষ। উচ্চ 
আসন প্র্দান করিয়া পৃজা করিতেছে । কোন ধর্মসং্প্রদায়ের 
সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে আছে *হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্তা আছেন, 





* সাধনসাধ্যাদনিত্যাৎ সর্বম্মাৎ বিরক্তায় ত্যক্তপুত্রবিশ্তলোকৈষণ।য় 
2 শমদমদয়াদিযুজায় শান্্রপ্রনিদ্ধশিষ্যগুণসম্পন্নায় গুচয়ে ব্রাহ্মণায় (এই 
ৰাকাটা উপলক্ষ্য মাত্র বলিয়া বোধ হয়) বিথিবছুপসন্নার় শিষ্যায় জাতিকর্ম- 


বিস্তবিদ্যাভিজনৈঃ পতীক্ষিতায়। সাহসী গদাপ্রবন্ধ। 
৭ 


7 &৪ ্রাঙ্মধর্ধের বিবৃতি । 


কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহই ত্রাণকর্তা নাই।* মানব ঘথন 
যানবগুরুকে স্বীয় আরাধ্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেঠ আসন প্রদান 
করিয়া আত্মা স্বাধীনতা বিসর্জন করিল, তধন তাহা হইতে অমঙ্গল 
তিন্ন আর কি আশা! করা যাইতে পারে? অমঙ্গল ন| হওয়াই 
আশ্চরধ্য। বাউল, সহজী, গুরুদামী প্রতৃতি শীখাসন্প্রদায়ই আত্মার 
স্বাধীনতাবিসর্জনে অমঙ্গল আপিবার প্রত্যক্ষ পরিচয় । বিশেষ 
আশ্চরধ্য এই যে, চক্ষের সন্থুখে শিশ্ত দেখিতেছে যে তাহার গুরু 
যতই কেন উন্নত হউন না, তাহারই মত একজন অপূর্ণ মানব, 
তথাপি সে কি প্রকারে গুরুকে আরাধ্য দেবতা অপেক্ষ। উচ্চ আসন 
প্রদান করে! 

আমাদিগের কর্তব্য এই যে আমরা প্রথমে উপযুক্ত গুরু অন্বেষণ 
করিয়া লই। এমন গুরু লইতে হইবে, যিনি আত্মগ্রত্যয়ের 
বিরোধে উপদেশ না দেন। এতত্যতীত তাহার পূর্বোল্লিখিত নান। 
গুণ থাকিতে হইবে। এই প্রকার গুরু লাত করিলে তবে আমরা 
তাহার সহায়তা গ্রহণ করিব, তাহার প্রতি যথাযুক্ত তকতি প্রদর্শন 
কৰিব; কিন্তু কিছুতেই আত্মার স্বাধীনতা বিসজ'ন করিতে পারিব 
না। আত্মার স্বাধীনভাবের মূল আত্মপ্রত্যয়কে যদি সযত্নে গোষণ 
করি, তবে সেই আত্মপ্রত্যয়ই দেখাইয়া! দিতে পারিবে যে কে 
প্রকৃত গুরু, আর কে-ই বা৷ অপ্রককৃত। 

ইতি খ্রক্ষিতীন্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ত্রাহ্মধর্ম্ের বিবৃতি 
গ্রন্থে গুরু ও শিগ্য বিষয়ক ষষ্ঠ 
বিবৃতি সমাণড। 


সপ্তম বিবতি-_দ্যাবাপৃথিবী ।% 
এতস) বা অক্ষরপ্য প্রশাসনে গাঁ ু্ধ্যাচন্রমসৌ বিধৃতৌ তি্তঃ। 
এতদ্য বা অক্ষরপ্য প্রশাননে গাগি দ্যাবাপৃথিব্যো বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥ 
_ কাহাঁর শাসনে এই হুর্য্য চন্দ্র, এই ছ্যলোক ভূলোক বিধৃত হইয়া 
স্থিতি করিতেছে? কে এই আকাশের মধ্যে থাকিয়৷ অগণ্য সর্যয- 
চন্দ্র; অগণ্য গ্রহনক্ষত্রকে পরিচালিত করিতেছেন ? কাহার আদেশে 
ইহার! ভ্রাম্যমাণ হইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্ধন্মন মহত 
যাজ্তবক্ক্যের বাক্যে বলিতেছেন ৪ 
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গা সৃষ্যাচন্ত্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। 
এতস্য বা অক্ষরন্য প্রশাসনে গাগি দ্যাবাপৃথিব্ৌ বিধৃত তিষ্ঠতঃ 
এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গাগি। শূর্ধা চন্দ্র বিধৃত হইয়! স্থিতি করি- 
তেছে। এই অক্ষর পুরুষের শানে হে গাঁগি ছ্যলোক ও তুলোক বিধৃত হই! 
স্থিতি করিতেছে। 
এই সকলই সেই মহান্‌ পুরুষ পরমেস্বরেরই ইচ্ছাতে গরিচালিত 
হইতেছে, তীহারই শক্তি ছারা শক্তিবিশিষ্ট হইয়া এই সকলই 
ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। 
আমাদের এই পৃ্থীগোলক স্বীয় উপগ্রহ চন্দ্রের সহিত মহাশুন্যের 
মধ্য দিয়! প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে আঠারো মাইল ছুটিয়া থাকে। কি 
জ্লারুণ বেগ! 'এক' এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না৷ করিতেই 
পৃথিবী নয় ক্রোশ চলিয়া গিয়াছে! পৃথিবীকে এইরূপে আঠার 
কোটা মাইল চলিয়। সর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। 





* ইতিপূর্বে আনুমানিক ১৮১৬ শকে দেখকের টি পার্থ ও 
অজেস্ববাদ”-গ্রস্থে প্রকাশিত। 


৫২ ্রাঙ্মধর্ম্ের বিবৃতি । 


এই যে পৃথিবী এতট| পথ সবেগে পরিভ্রমণ করে, কিন্ত কখনো! 
কি কেহ ইহাকে অনিয়মিত ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছে? সেই যে 
প্রথম বৎসর পৃথিবী হু্য্যকে কিঞ্দধিক তিনশত পরষটি দিনে প্রদ- 
ক্ষিণ করিয়। আসিতেছিল, আজও কি ঠিক ততদ্দিনেই পৃথিবী হৃূর্ধ্যকে 
প্রদক্ষিণ করিতেছে না? এই প্রদক্ষিণ কার্য বিন্দু পরিমাঁণেও 
অনিয়মিত ভাবে হইতে পারে না। চন্দ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ; 
যেমন পৃথিবী সেই চক্রের সহিত হৃরয্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ 
আবার আমাদের এই ৃর্ধ্য স্বকীক্ন গ্রহগণের সহিত হয়তো! অপর 
এক বৃহত্তর নৃর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এইকপ স্ুর্য্যের পর স্্্য্য 
চলিয়াছে। সুতরাং আমাদের এই পৃথিবী-একবার যে পথ দিয় 
চলিয়। গিয়াছে, দ্বিতীয় বার সেই পথ দিয়া আর যাইতে পারিবে 
না। এই পৃথিবীর কক্ষপথের "অন্ত কোথা॥ অন্ত কোথা, এই কথ 
সবে জিজ্ঞাসে হে।” 
আবার কেবল এই একমাত্র পৃথিবীই যে দারুণ ক্রতগতিতে 
শৃন্যপথে ভ্রমণ করিতেছে তাহা নহে। কত গ্রহনক্ষত্র পৃথিবী 
অপেক্ষা অধিকতর বেগে চলিতেছে। ইহারি মধ্যে আবার 
কত ধুমকেতু চলিয়! যাইতেছে ; কত নূতন জগত হৃষ্ট হইতেছে। 
কিন্তু ইহার মধ্যে তো৷ কিছুমাত্র অনিয়ম ব] বিশৃঙ্খল! দেখাযায় না। 
সকলেই শৃঙ্খলার দ্বারা, নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কার্ধ্য করি- 
তেছে। ইহা দেখিয়া কে অন্বীকাঁর করিবে যে এই সকল কার্য 
সেই মহাশক্তি মঙ্গলন্বরূপ পূর্ণ পুরুষের হস্ত প্রদর্শন করিতেছে ন1? 
কেহ কেহ বলেন ষে প্রত্যেক পরমাণুতে গতিশক্তি আছে 
এবং সেই গতিশক্তির বলেই, কেবল এই গ্রহাদির পরিভ্রমণ নহে, 
জড়জগতের সকল কার্ধ্যই চলিতেছে। স্বীকার করিলাম যে, 


দ্যাবাপৃথিবী। তি 


পরমাণুর গতিশক্তির বলেই জড়ঙ্গগতের সকল কার্ধ্যই চলিতেছে। 

তাড়িত শক্তিই বল, চৌম্বক শক্তিই বল, সকলই যে একমাত্র শক্তির 
বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন মাত্র, তাহা বর্তমানে বিজ্ঞানরাজ্যে স্থিঃ- 
সিদ্ধান্ত হইয়। গিয়াছে। কিন্তু কথা এই ষে, পরমাণুগণ সেই 

গতিশক্তি পাইল কোথা হইতে ? সকলপ্রকাঁর শক্তি যে একই শক্তির 
বিভিন্ন আকার মাত্র। ইহা যেমন একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, সেই- 
রূপ বিজ্ঞানের ইহাও আর একটি সিদ্ধান্ত যে পরমাণুগণের গতি 

থাকিলে তাহারা আপনা-আপনি থামিতে পারে না, এবং তাহা" 

দের গতি না থাকিলে আপনা-আগান চলিতে পারে না- কারণ 

পরমাগুগণ জড়বস্*সচেতন নহে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি ষে, 

পরমাণুগণ প্রথম গতিশক্তি পাইল কোথা হইতে? পৃথিবীই বল, 

হূর্য্যই বল, ইহার! প্রথমে চলিতে আরম্ত কিল কি প্রকারে? 

ইহার। জড়বস্ত; সুতরাং শক্তি প্রাপ্ত না হইলে আপনা-আপনি 

শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না । জড় বস্তুকে শক্তিশালী করিতে গেলেই 

তদতিরিক্ত শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। এই শক্তি তবে কে দিয়াছেন ? 

যে শক্তিবলে অগণ্য হুর্্যচ্জ, অগণ্য গ্রহনক্ষত্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, 

সে শক্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা কোন্‌ পরিমিত শক্তিবিশিষ্ট জীবের 

থাকিতে পারে? সেই শক্তি দিতে পারেন কেবল সেই এক ইচ্ছাঁ- 

ময় পুর্ণ পুরুষ। এই শক্তি তিনি যে কেমন করিয়া দিলেন, তাহা 
অবশ্য আমরা জানিতে পারি না, এবং তাহা মানবের বুদ্ধির 
অতীত। কিন্তু তাহারই ইচ্ছান্রমে যে জড়বন্তগণ স্বীয় স্বীয় শক্তি 
প্রাপ্ত হইয়াছে, ঘে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বেই বলিয়াছি যে 
জড়বস্তকে শক্তিমান করিবার জন্য তদতিরিক্ত.কোন শক্তির প্রয়োগ 
আবশ্যক । 


"৫৪ ব্রাঙ্মধর্দ্বের বিবৃতি । 

আবার কেহু কেহ বলেন যে পরমাণু বলিয়! কোন পদার্থ নাই ; 
কেবল শক্তির কতকটা সমষ্টি মাত্র আছে। শক্তি পরমাণু ভিন্ন 
পৃথক থাকিতে পারে কি না, এবং পরমাণু শক্তি ভিন্ন পৃথক থাকিতে 
পারে ক না, অথবা কেবন শক্তিদম ই আছে, কিন্ব। পরমাণু ও 
শত্তি উভয়ই আছে, এই সকল অতি দুরূহ সমস্যা হইলেও আমবা 
ইহা বলিতে পারি যে ব্যবহারিক পরমাণু ও ব্যবহারিক 
শক্তি, এই ছুই বস্ত অন্তত আমাদের ব্যবহারিক চক্ষে নিতা- 
স্তই বিতিন্র পদার্থ । এই ছুই ব্যবহারিক পদার্থের ব্যবহারিক 
সংযোগই বা কে করাইয়! দিলেন? আর যদি বা কেবল মাত্র 
শক্তিসমন্তিরই অস্তিত্ব থাকে, তবে দেই শর্ভিসমণ্টিই বা আসিল 
কোথা হইতে? এই কারণ অন্বেষণ করিতে আমরা যতদূর যাই ন! 
কেন, যতক্ষণ না মূল কারণ ঈশ্বরে যাইয়া! পড়ি ততক্ষণ কিছুতেই 
আমরা প্রকৃত কারণে উপনীত হইতে পারি না। 

: একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কথা উদ্ধত করিতেছি--"বৈজ্ঞা- 
নিক যদি কার্ধ্যকারণসম্বন্ধের সার্ব্বভৌমিকতা স্বীকার করেন, তবে 
তাঁহাকে স্বতন্ত্র এক অন্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি 
শক্তির পুর্জীকরণ স্বীকার করেন, তবে তিনি এক অনন্ত শক্তির অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিতে পারেন না; যদি তিনি চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার 
'করেন।তবে তাহাকে অন্তত পক্ষে চেতনার এক অনন্ত শ্রেটীর অস্তি- 
স্বের সম্ভাবন! শ্বীকার করিতে হয়।” আমরা ইহার উপর তাহাকে 
ইহাও বলিতে বলি যে ষদি তিনি প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, 
তবে তাহাকে এক অনন্ত প্রেমের অপ্থিত্ব স্বীকার করিতে হয় 3 
.যদ্ধি তিনি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্ত 
জ্ঞানের অস্তিত্ব দ্বীকার করিতেই হইবে। এই সঙ্গে তাহাকে 


দ্যাবাণৃথিবী। ৫৫ 


ইহাও জিজ্ঞাসা করিতেছি থে জ্ঞান, প্রেম, চেতন! প্রভৃতি কি 
শূন্যে শুন্তে থাকিতে পাবে ? অথব৷ তাহার! কাহাকেও আশ্রয় করিয়া 
থাকিবে? অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তি এক সেই ঈশ্বর 
তিন্ন আর কে এই সকলের আশ্রয় হইবেন? 

আর এক কথা এই যে, ঘে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে 
আমাদের গুরুতর পরিশ্রম আবশ্যক, প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি আর্বশ্যক, 
সেই সকল বিষয় দৈবক্রমে পরমাণুর গতিক্রম বশতঃ সংঘটিত হই- 
য়াছে, ইহা কি কখনো! সম্ভবপর? না, এক ইচ্ছামর পূর্ণজ্ঞান 
পরম পুরুষের ইচ্ছান্থুমারে হইয়াছে ইহাই সম্ভবপর? মহাজ্ঞানী 
জ্যোতিধ্বিদ জন্দমান পণ্ডিত কেপ্পার গ্রহগণের গতির নিয়ম আবি- 
ফার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন_"হে ঈশ্বর! আমি তোমারই 
চিন্তার অন্থসরণ করিতেছি। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সকল 
গতির নিয়ম গ্রহগণের ঘুরিবার একটা প্রণালী মাত্র; কিন্তু পশ্চাতে 
যদি সেই শক্তিদাতা পুরুষ না থাকিতেন, তবে কিছুতেই গ্রহগণ 
গণিতের হুম্ম সিদ্ধান্ত সকল অনুসরণ করিয়। পরিভ্রমণ করিতে পারিত 
না। “দৈবক্রমে” কথাটি উঠিয়াছে-জগতের এমন কোনো! বস্ত কি 
আছে, এমন কোন ঘটনা কি আছে__যাহ! দৈবাৎ হইতে পারে, 
যাহা কোনো কারণ বশতঃ হয় নাই বা নিয়মানুসারে হয় নাই? 
এমন কোন কিছু নাই। যাহারা এই জগৎ্থট্টিকে দৈবক্রমে সংঘ-. 
টিত হইয়াছে বলেন, তাঁহাদের কথা একেবারেই গ্রাহ্থ নহে। ইহ! 
জ্রানবিজ্ঞানের মূল সমূলে ধ্বংস করিবে। যদি এই জগংসৃষ্টি 
প্রকৃতই দৈবন্ধমে সংরচিত হইত, তাহী হইলে তাস্করাঁচার্যযই বা 
জন্মগ্রহণ করিলেন কেন? আর গ্যালিলিও গুভূতি মনীষীগণ 
সত্যের মর্ধ্যাদা রঞ্ষার জন স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত 


৫৬ ব্রাহ্মধর্ম্ের বিবৃতি । 


হইলেন কেন? তাহা হইলে তাহারা শ্রহগণের গতির নিরমাদি 
আবিক্গার করিতে সক্ষম হইতেন না; কারণ, যাহ! টদবক্রমে হই- 
য়াছে এবং দৈবক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহার আবার নিয়ম 
কিসের? 

আমরা যত কারণ দেখিতে পাই, সেগুলি অবান্তর কারণমাত্র, 
কিন্ত মূল কারণ অন্বেষণ করিলেই দেখিতে পাই যে ঈশ্বর ছাড়ি! 
অপর মুল কারণ নাই; তীহাকেই বারম্থার নমস্কার করি। 


ইতি ্রক্ষিতীন্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাঙ্গধর্মের বিবৃতি 
গ্রন্থে দ্যাবাপৃথিবী বিষয়ক সপ্তম 
বিকৃতি সমাপ্ত । 


অষ্টম বিবৃতি--যাগযজ্ঞ ।% 
যোবা এতদক্ষরং গাগযবিদিত্বাহস্মিন লোকে জুহোতি ঘজতে। 
তপন্তপ্যতে বহুনি বর্ষনহত্রা ণাম্তবদেবাসা-তন্তরতি ॥ 
হায়! আমরা আর কতকাল বৃথা ক্রিয়াকলাপে মত্ত থাকিব? 
কতকাল আর আমরা বৃথা যাঁগযজ্ঞ, বৃথ। শরীরশোষণ প্রভৃতি লইয়। 
কালহরণ করিব? আমরাই না গর্ব করি যে আমাদের ন্ায় ধর্ম 
পরায়ণ জাতি আর পৃথিবীতে দ্েখী। যায় না? এক সময় ছিল বটে 
যখন ভারতবাসী একথা বপিয্না গর্ব করিতে পারিত-কিন্তু আজ 
আর সে কাল নাই। এখন আমাদের হৃদয় সর্বদাই এই ভয়ে 


* বেহালা ব্রা্গদমাজের সামরিক উৎসব উপলক্ষে ১৮১৪ শক ৩* ক্কার্তিক 
নন্ধ্যাকালে বিবৃত। 


যাগযজ ৫৭ 


কম্পিত হয় যে আমরা বুঝি কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিনে দিনে 
ধর্ধ, নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি। 

একবার সেই খষিদ্িগের বেদগানের বিবয় ভাবিয়া দেখ। 
যখন সমস্ত জগতে অজ্ঞান-অন্ধকার একাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়া” 
ছিল, সেই সময়ে ধষিরা ভারতে বেদগান করিয়া অজ্ঞানের মধ্যে 
ধন্বের নুতন জ্যোতি আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার! অগ্নির 
চতুঃপার্থে বসিয়া বেদগান করিয়া, ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির স্ততিগান 
করিয়া, কি ঘার্ধ্য, কি অনার্য, সকলেরই হৃদয়ে ধর্খের এক নূতন 
তাৰ আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধাহাদের অন্তরে ধর্শতাব এক- 
বার প্রক্ষটিত হইন্চে আরস্ত হয়, তাহারা কি ধর্ের অংশ, একটুকু 
ধন্ম লইয়। সন্তষ্ট থাকিতে পারেন? তাহাতে কি তাহাদের জ্ঞান 
প্রেম তক্তি পরিতৃপ্ত হয়? ধাহারা একবার ধর্মের আস্বাদ জানি- 
যাছেন, তাহারা যতক্ষণ ন! ধর্ের মূল ব্রদ্মধামে গিয়া পৌছেন, তত- 
ক্ষণ তাহার! বিশ্রীম চাহেন না শাস্তি পান না। খধিদিগের জ্ঞান, 
তাহাদের গ্রীতি ভক্তি কেবলমাত্র বৈদিক স্ততিগানেই পরিসমাপ্ত 
হইতে পারিল না। তাহাদের হৃদরে যে ধর্মভাবের উচ্ছাস উঠিয়া- 
ছিলঃ তাহার মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া তাহার! ক্রমে ভারতের 
অমূল্য রত্র উপনিষৎ সমূহের ব্রহ্মজ্তানে উপনীত হইলেন। 

খুষিরা স্বীয় যত্ব ও চেষ্টায় শুক্ুপক্ষের চন্ত্রমার ন্যায় দিনে দিনে 
বদ্ধিত হইয়াছিলেন, আর আমরা আমাদের অযন্থ ও নিশ্চেষ্টাবশতঃ 
দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা ধীরে ধীরে সেই ব্রহ্ষজ্ঞান 
হারাইলাম, সেই স্ততিগান সকলও হারাইলাম__বাখিলাম কেবল 
কতকগুলি বৃথা যাগযজ্ঞের আড়ম্বর । 


এই বৃথা আড়ম্বরে মত থাকিয়া আমরাও ত্রমে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট 
৮ 


৫৮ ব্রাহ্মধর্শের বিবৃতি । 


হইয়! পড়িতেছি, কোন সৎবিষয়ে উৎসাহ পূর্বক জাগিতে পারি- 
তেছি না । আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হুইয়। যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে, 
ভারতবর্ধ হইতে যৃততিপূজা, মন্য্পৃজ প্রভৃতি বিদুরিত হইয়া তৎ- 
পরিবর্তে সেই জাগ্রত জীবন্ত দেবতা অনন্তজ্ঞান পূর্ণ পুরুষের উপা- 
সনা প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্ প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে হইবে । আমাদের 
দেবতা যে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; তাহা কেবল মুখের কথা৷ নহে-_ 
কিম্বা কেবল জনশ্রুতি নহে-_তাহা৷ প্রত্যক্ষ সত্য, তাহ] জলন্ত সত্য । 
চারিদিকে চাহিয়। দেখ, কি প্রাণের খেল। চলিতেছে, কি শক্তির 
খেলা চলিতেছে, কি জ্ঞানের থেলা চলিতেছে । এই সকলই আমা- 
দিগের সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষকে দেখাইয়া দিতেছে। 

সেই দেবতাকে অধিক দূরে যাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই । 
আমরা প্রত্যেকে যে শত শত অমঙ্গল অতিক্রম করিয়। বাচিয়া 
আছি, আত্মাকে জ্ঞানধর্থে সুসজ্জিত করিতে পারিতেছি, ইহাঁতেই 
কি সেই মঙ্গল্যদ্েবের আবি9্গাব উপলব্ধি করিতেছি না? এমন 
প্রেমময় জাগ্রত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমর! কি প্রকারে 
মৃৎপাষাণ, অগ্নিজলকে পৃজ! করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি? ইহাতে 
কি আমাদের জ্ঞান গ্রীতি ভক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পাঁরে? কখনই 
নহে। মন্ধুষ্য সচেতন এবং অপূর্ণ। সচেতন এবং পূর্ণ পুরুষ হইতে 
জ্ঞানপ্রেম আদান প্রদ্ধান করিতে না পারিলে মনুষ্য কখনই তৃপ্ত 
হইতে পারে না। যখন মনুষ্য বুঝিতে পারে যে জগতের সকল 
কার্্যই এক মহান্‌ জ্ঞানের কার্ধ্য, তখন সে সেই জ্ঞানময় পুরুষে 
প্রীতি স্থাপন করিতে পারে, নির্ভর করিতে পারে; এবং যখন সে 
এইরূপ নির্ভর করে, তখনই তাহার আত্মা কি জ্ঞানে, কি গ্রীতিতে, 
ঢক কন্মেতে, সকল বিষয়েই পরিতৃপ্ত হয়। 


যাগযজ্ঞ। ৫৯ 


ঈশ্বরকে যতদিন না পাইব, আত্মাতে না উপলদ্ধি করিব, তত 
দিন আমরা মোহাচ্ছন্ন জীবমাত্ররূপে জীবন যাপন করিব, ততদিন 
আমর প্রকূতই দারিদ্র্যসম্পন্ন থাকিব। তাই ক্রাহ্গধন্্ব যাজবন্ধোর 
তেজোময় বাক্যে বলিতেছেন £- 

যোব! এতদগ্ষরং গারগ্যবিদিত্বাহস্মাঘ্নোকাৎ প্রৈতি দ কৃপণঃ। 
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাহস্মান্নোকাৎ গ্রৈতি স ব্রান্মণঃ ॥ 

হে গাগি থে ব্যক্তি এই অক্ষর পুরুষকে না.জানিয়া। ইহলোক হইতে অবস্থত 
হয় দে অতি দীন, কৃপাপাত্র ঃ হে গাগি যে ব্যঞ্রি এই অক্ষর পুরুষকে জানিয়। 
ইহলোক হইতে অবস্থত হয়েন তিনিই ব্রাক্গণ ॥ 

প্রকুতই আমর] যদ্দি তাহাকে না জানিলাম, তবে আমাদের কি 
হইল? সকলেরই আত্মা দেই অবিনাশী পুরুষের প্রতি যাঁইতে 
উদ্যত। সকলেরই হৃদয়ে সহস্র স্থুখের মধ্যে, সহজ তোগবিলাসের 
মধ্যে, সহত্র জ্ঞানতক্তির মধ্যে এমন এক অতৃপ্তি ও অশান্তি জাগিতে 
থাকে যে সকলেই অন্ততঃ একবার না একবার সেই একমাত্র তৃপ্তি- 
স্থল, শান্তির আলয় পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করিতে উন্মুখ হয়। 

এদেশের সংশয়বাদীগণের নিকটে আমার এই উক্তি অতিরিক্ত 
ভক্তির কথা বলিয়া উপহাসের বিদিয হইতে পারে। কিন্তু তাহারা 
যে সকল সংশয়বাদী অজ্ঞেরবাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পঙিতদিগের 
উপর স্বমতের গোষকতার জন্য নির্ভর করেন, তাহারাও অনন্ত জান 
অনন্ত শক্তি প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; 
তবে তীহার। বহির্জগত লইয়া এতদূর ব্যস্ত থাকেন যে তাহার 
আত্মার অন্তস্তম প্রদেশে নামিতে পারেন না এবং সেই কারণে কতক 
দূর পর্যাপ্ত অগ্রসর হইয়া তাহার পর আর যাইতে সাহস করেন না। 

আমাদের ্সষিরা আরও অনেক দুর অগ্রসর হইয়খছিলেন। 
তাহারা কেবল বহিজগতের মধ্য দিয়া সকল বিষয় না দেখিয়! 


৬০ ্রাঙ্গধর্ম্ের বিবৃতি । 


আত্মার গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করিলেন। সেখানে তাহারা 
যাহ৷ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা স্বাধীনভাবে পুনরাবিষ্কার করিতে 
পাশ্চাজ্ত পণ্ডিতদিগের ষে কতকাল লাগিবে তাহ! কে বলিতে 
পারে? খষিরা এই আত্মার মধ্যে আত্মার অস্তরাত্মাকে দেখিয়। 
নির্বাক হইলেন--বলিলেন, "রসোবৈ সঃ” তিনি রসম্বরূপ ; বলি- 
লেন--“কোহোবান্াৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোনস্যাৎ১)? 
কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই 
আননস্বরূপ পরত্রহ্ম না থাঁকিতেন। খধির। সংশয়বাদকে অতিক্রম 
করিয়া দ্িব্যচক্ষে সকল জ্ঞানের সকল সত্যের যূলাধার পরব্রন্মকে 
আত্মীতে অন্ুতব করিয়াছিলেন। ্ 

বঙ্গদেশের ছুরদৃষ্ট, ভারতের ছুবদৃষ্ট-যে ব্রহ্গজ্ঞানের জন্য জগ- 
তের কতলোকে হতাশহদয়ে ব্রহ্মা অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে ; 
কতলোক যাহার জন্য আপনার সমুদয় ভোগস্ুখ বিসঙ্ভন 
দিয়াও আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞান 
খষিরা ব্রন্মেরই আশীর্ধাদে লাত করিয়া আমাদের হাতে 
তুলিয়া দ্রিতেছেন, আর আমরা! তাহ] অনায়াসে পরিত্যাগ করিতেছি 
--আমরা জাগ্রত দেবতার পুজার পরিবর্তে বৃথ! আড়্‌ম্বরে বৃথা যাগ- 
যজ্ঞে মত্ত হইয়া আছি! 

গীতাকার খক্ঞ নানাবিধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন- ভ্রব্যযক্ত, 
তপোযজ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, ইত্যাদি। তন্মধ্যে দ্রব্যযজ্ঞ 
সচরাচর যাগযন্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। এই ভ্রব্যময় যাগযজ্জের ফলঃ 
গীতা বলেন, মেঘ হওয়া--"্যজ্ঞান্তবতিপর্জন্যঃ” ( ৩য়, ১৪) 7 মনু 
বলেন "অগো প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে, আদিত্যাজ্জায়তে 
1 নারির 1” (৩য়, ৭১) অগ্নিতে আহতি দিলে আদিত্যকে প্রাপ্ত 


যাগযজ্ঞ। ৬১ 


হয় এবং আদিত্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। তবেই দেখা যাইতেছে 
যে শান্ত্রকারদিগের মতে দ্রব্যযজ্ঞের ফল প্রধানতঃ বটি, শস্যপ্রাপ্তি 
ইত্যাদি । দ্রব্যযজ্ঞের ফলে আমর বৃষ্টি পাই বা ন1 পাই, শস্য পাই 
ব৷ ন। পাই, শাস্ত্রকারদিগের মতে তাহা রহ্গপ্রাপ্তির গ্রশস্ত পথ নহে 
-জ্ঞানযজ্ঞ অথব। অধ্যাত্মযোগই ব্রন্ষপ্রাপ্তির একমাত্র সরল উপায়; 
তপোষজ্ঞ প্রভৃতি সেই জ্ঞানযক্ত সাধনেরই উপায় স্বরূপ। গীতা 
বলেন £. 
শ্রেয়ান্‌ ভ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ। 
সর্বং কম্মাধিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে । (৪র্থ, ৩৩) 

হে পরন্তপ দ্রব্যময় ম্ুজ্জ অপেক্ষ! জ্ঞানযজই শ্রেষ্ঠ ; হে পার্থ। সকল প্রকার 
কর্ম জঞানেতে পরিসমাপ্ত হয়। 

জ্ঞানযোগই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ এবং তাহাই ঈশ্বরলাতের 
এক মাত্র সরল পথ । 

এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ অবলম্বন না করিয়া বৃথা যাগযভ্ঞে মত্ত 
থাকিয়। আমর! কি মৃতপ্রায় হইয়া থাকিব? যে তারতবর্ধ এক 
সময়ে ব্রহ্গজ্ঞানের প্রভাবে দীপ্তহ্য্যের স্যায়!বিরাঁজমান ছিল, আজ 
কিনা সেই ভারতবর্ষ ধর্মের নামে অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে 
থাকিতে ইচ্ছা করে ? ধিক্‌ আমাদিগকে ! মহধি যাল্তবস্ক্য গার্গাকে 
উপদেশ দ্রানচ্ছুলে আমাদের সম্মুখেই যেন আজ বর্তমান থাকিয়! 
উপদেশ দিতেছেন £__ 

যোবা এতদক্ষরং গার্যবিদিত্বা হস্িন্‌ লোকে জুহোতি যঙ্জতে তগন্তপ্যতে 
ঘহুনি.বর্ধনহত্রাণ্যন্তবদেবান্া তন্তবতি। . 

হেগাগি। যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়। যদিও বহুসহত্র 
ঘখসর এই লোকে হোমযাগ তপস্য। করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাণ হয় না। 


'মঙগলম্বরূপ পরমেশ্বরকে ন! জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত 


৬২ ্রাহ্মধর্শের বিবৃতি । 


হইয়া বাহ আড়ম্বরের সহিত দ্দিবারান্র তাহার উপাসন! করিলেও 
বা লোকরপ্রন বৃথ। যাগষজ্ঞ ক্রিয়াকলাপে শরীর ও মনকে নিপাত 
করিলেওঃ অথবা! মানমর্য্যাদা য্শঃকীর্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার 
যথাসর্বন্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র 
সম্বন্ধ নিবদ্ধ কর! হয় না, সুতরাং তাহার অন্ত ফল লাত হয় না।” 

আমরা যখন ব্রাহ্ম হইয়াছি, যখন ইহ! জানিয়াছি যে ব্রহ্মই 
আমাদের চিরন্তন দেবতা, হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর, তখন আমা- 
দের আর তাহাকে ছাড়িয়া, কি বৃষ্টির জন্যই বল,কি শস্যের জন্যই 
বল, আর পাপতাপ নিবারণের জন্যই বল, কোনো কারণেই অন্ত 
দেবতাঁকেও ভজনা করা কর্তব্য নহে অথব অন্ত কোন মন্ুষ্যকেও 
দেবতাবোধে ভজনা করা কর্তব্য নহে । আমরা নির্ভয় হইয়! 
তীহার ক্রোড়ে বাস করিব এবং বিপদে সম্পদে সর্বদা তাহাকেই 
ডাঁকিব। আমরা জানি যে পরমদেবতা৷ এক পরত্রন্ম ব্যতীত আর 


দ্বিতীয় নাই। 
ভীষাম্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোঁদেতি হৃর্যাঃ। 


ভীষাম্মাদগ্নিশ্চন্ত্শচ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: | 
ইহীর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সুর্য উদ্দিত হইতেছে, 
ইহার ভয়ে অগ্নি ও মেঘ ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে । 
সেই মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, সধ্য, অগ্নি, যেঘ, 
মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়৷ এই জগতের উপকার সাধনে নিয়ত 
প্রবৃত্ত রহিয়াছে । 
হে পরমাতন্! তুমিই আমাদিগের অন্তরে নিয়তই জ্ঞান 
প্রেরণ করিতেছ। তোমারই প্রসাদে তোমাকে জানিয়া কৃতার্থ 
হইতেছি। করুণানিধান প্রভো! যে তারতভূমি তোমারই 
নামের প্রভাবে উজ্জ্বল হই! উঠিয়াছিল, সেই ভারত আজ (তোমা 


ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকারভেদ । ৬৩ 


হইতে দূরে গিয়! কি ছুর্দশাই না] তোগ করিতেছে । তুমি এখান 
হইতে যূর্তিপৃজার যোহপাশ, যাগযজ্ঞের বৃথা আড়ম্বর প্রন্ৃতি উপ- 
ধর্মের ভাব সকল দূর করিয়া দাও এবং পুনরায় এদেশে তোমাকে 
জানিবার সরল পথ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও। হে পরমাত্মন! সেই 
গুতদিন শীত্র প্রেরণ কর। অন্য আর কি প্রার্থনা করিব? 
ও একমেবাদ্ধিতীয়ং। | 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্শের বিবৃতি 
গ্রন্থে যাগযজ্ঞ বিষয়ক অষ্টম 
. বিবৃতি সমাপ্ত। 


নবম বিবৃতি ব্রহ্মগঞানের প্রকারভেদ | % 

ত্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো। মনো! যদ্ধাচো হ বাচং সউ প্রাণৃস্যপ্রাণশ্চকুষশক্ষুঃ | 

যদ্বাচানভুাদিতং যেন বাগতুাদাতে তদেব ব্হগ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 

কোন্‌ মানব আত্মার দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া আত্মার 
গভীরতম প্রদেশে স্বীয় জ্যোতিতে বিরাজমান পরম পুরুষের পরম 
রূপ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? সেই আদিকাল হইতে 
বর্তমান কাল পর্য্যন্ত পর্যালোচন! করিয়া দেখ, কোন্‌ উপদেষ্টা 
সেই আদিদেবের স্বরূপ নিঃশেষে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন? 
কে তাহার স্বরূপের অন্ত করিয়াছে? কোটী কোটী জগত 
বাহার এক ইঙ্গিতে মহাশৃচ্ের মধ্য দিয়া সবেগে ভ্রাম্যমাণ হই- 
তেছে, আমরা এই সামান্য পৃথিবীর ক্ষু্ জীব হইয়া সেই পুরুষো- 


* ১২৭৯ বঙগাব চৈত্র সংখ্যার নব্যভারতে প্রকাশিত । 








৬৪ বাহ্গধর্মের বিবৃতি । 


ভমের স্বরূপ কি-ই নিরূপণ করিব? কিন্তু যখন নির্জনে বসিয়! 
ঈশ্বরের সহিত আমাদের নিকট সন্বন্ধের বিষয় তিস্তা করা যায়, 
কিম্বা যখন বিপদের কশাঘাত আমাদের আত্মাকে তাহার চরণ- 
প্রান্তে উপনীত করে, তখন আমরা তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণ ধারণ 
করিতে না পারিলেও আমাদের আত্মা নিতান্ত নীরব থাকিতে 
পারে না। তখন আমর! তাহাকে ডাকিতে থাকি, "পিতা তুমি 
পুত্র আমি, জাগ্রত কপা তোমারি দীন জনে” তখন তাহাকে 
পিতা বলিয়া, মাতা বলিয়া, সখ। বলিয়া, প্রাণের প্রাণ বলিয়া, 
আত্মার আত্ম! বলিয়া ডাকিলে তবে আত্মার পরিতৃপ্তি হয়। 
আজ আমর! যেমন ঈশ্বরের বিধয় জানিবাধ পিপাসু হইয়াছি, 
বহু সহত্র বৎসর পূর্বে খষিরাও এইরূপ ব্রন্মজিজ্ঞাস্থু হইয়৷ ধ্যানমগ্ 
হুইয়াছিলেন। তাহারা ধ্যানবলে যখন সেই জ্যোতির্য় «প্রাণন্ত 
প্রাণং" পরম পুরুষের আভাস আত্মাতে অনুভব করিলেন, তখন 
তাহাদের অন্তরে এক গভীর প্রশ্ন উত্থিত হইল যে এই পরম পুরুষ 
কে? 
পকেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ 
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। 
কেনেধিতাং বাচমিমাং বদস্তি 
চক্কুঃ শ্রোত্রং কউ দেবে| যুনকি ॥ 
কাহার ইচ্ছায় ফল পড়িতেছে, কাহার ইচ্ছায় মন প্রাণ কর্মে নিযুক্ত 
হইতেছে, কাহারই বা ইচ্ছাতে লোকেরা বাক্য বলিতেছে কোন্‌ দেবত! 
চক্ষু কর্ণকে উপযুক্ত বিষয় সমূহে নিয়োগ করিতেছেন ? 
এই প্রশ্ন অতীত, উঠার 2 
এক হুত্রে সম্বন্ধ করিয়া দিতেছে। এই একই প্রশ্ন ছিল, আছে 


এবং থাকিবে। এই প্রশ্নের উদ্ভুরে খষি তলবকার বলিবেন-_- 


ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকারভেদ । ৬৫ 


*শ্রোত্রসা শ্রোত্রং মনসো। মনো! যদ্বাচো হ বাচং সউ প্রাণস 
প্রাণশ্চক্ষুষশ্ত্ষুঃ।” এই পরম পুরুষ তিনিই, যিনি শ্রোত্রের শ্রোন্র, 
মনের মন, বাক্যের বাকা, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু। খষি 
ধ্যানের উচ্ছাসে দেখিলেন ঘে আমাদের যাহা কিছু, সকলেরই 
যূল কারণ তিনি। | 

ইহাই খবিদিগের ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানেরই অধিকতর প্রচার প্রার্থনীয়। ইহারই উপরে আমাদের 
বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ডব্য। পবিত্রহথদয় খধি তলবকারের 
আত্ম৷ হইতে প্রথমেই এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রকাশিত হইল- শ্রোত্স্ত 
শ্রোত্রং মনসো৷ মনে যদ্বাচোহ বাচং সউ প্রীণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চকুঃ | 
এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান আত্মাতে পরিস্ফ,ট হওয়াই ঈশ্বরে নির্ভন্ন অবি- 
চলিত রাখবার এক প্রধান উপায়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি এক 
বার আমাদের আত্মাতে যুদ্রিত হইয়া যায় তবেই আমরা চৈতন্ত 
দেবের ন্যায় বলিতে পারিব যে যেখানেই যাই ন! কেন, সর্ধত্র 
তাহাকেই দেখিতে পাই। তখন তীহাতেই আমাদের তৃপ্তি, 
তাহাতেই আমাদের সুখশাস্তি সকলই। | 

ধষিরা এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন আরও গভীররূপে আলোচন! 
করিতে লাগিলেন, তখন ঈগর সম্বন্ধে তর-জ্ঞানও তীহাদের সম্ুখে 
প্রকাশিত হইতে লাগিল। পত্রের যেমন এ-পিঠ ও-পিঠ ছুই পিঠ 
আছে, সকল বিষয়েরই যেমন এদিক ওদিক দুই দিক আছে, 
ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্ঞানেরও তেমনি প্রত্যক্ষ এবং'তন্ন ছুই দিক আছে। 
খবির| যতই ঈশ্বরকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা 
রূপে জানিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও জানিতে 
লাগিলেন যে, পরিমিত পদার্থের কিছুই ঈশ্বর নামে. অভিহিত 


৬৬ ত্রাঙ্মধর্থের বিবৃতি । 


হইতে পারে না। তাহারা বলিলেন_-“অথাত আদেশে! নেতি 
নেতি নহোতন্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমন্ত্যথ নাঁমধেয়ং? (বৃহদাঃ শ্রুতি) 
ইহা নহে, ইহা নহে, এইবপই ব্রক্গের নির্দেশ ) ইহা নহে, ইহা 
অপেক্ষা তাহার অন্য উৎকৃষ্ট নির্দেশ নাই। 
্রাহ্মধর্মও খষি তলবকারের কথায় বলিলেন-_ 
যদ্বাচানভুদ্তিং যেন বাগভুদাতে 
তদেব ব্রন্গা ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। 
যন্মননা ন মনুতে যেনানম্মনোমতং 
তদেব ব্রদ্ধ তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। 
যিনি বাকা দ্বার! বর্ণনীয় নহেন? যাহ! দ্বারা বাকা প্রেরিত হয়, ভাহাকেই 
তুমি বন্ধ বলিয়। জান, লে।কে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে£ 
ভাহ। কথনও বন্ধ নহে। লে।কে মনের দ্বার! ধাহাকে মনন করিতে পারে না, 
যিনি মনের গুতোক মননকে জানেন; ভাহাকেই তুমি বদ্ধ বলিয়। জান, 
লোকে যাহা কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসন করে তাহা। কখনও ব্রহ্ম নহে। 
পরিমিত কোন পদার্থই যে ঈশ্বর নহে, এইক্প জ্ঞান ঈশ্বর 
সম্বন্ধে আমাদের চিরপ্রসিদ্ধ “তন্ন-জ্ঞান।” 
খষিদিগের উক্তিতে আমরা ঈশ্বর বিষয়ক প্রত্যক্ষ ও তন্ন ব 
ব্যতিরেকী জ্ঞান সন্বন্ধে যে সকল গতীর তত্ব লাভ করিলাম 
ভদতিরিক্ত আর কি তত্ব প্রকীশ করিতে পারি? আমরা তাহা- 
দিগেরই কথায় বলিতে পারি “ইতি শুশ্রম পূর্বেষাং যে নম্তদ্যাচ- 
চক্ষিরে? যে সকল ব্রদ্গবাণী আগারধ্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়া 
ছেন, তাহাদিগের নিকট আমরা ইহাই শুনিয়াছি। ইহাতে আমা- 
দিগের স্বকপোলকল্পিত কোন কথাই নাই। | 
প্রত্যক্ষভাবে এবং ব্যতিরেকী বা তন্রতভাবে, এই উভঙ্ উপায়ে 
রদ্থবিষয়ে গ্রকৃতঙ্ঞান লাভ করাই হিন্দুধর্থের, চিরন্তন উপদেশ 


অজেরবাদ। ৬৭ 


- ব্রা্ধর্মুও ইহাই শিক্ষা দেন। তারতবাসীর অন্তরে যখন এই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং তরজ্ঞান দৃঁমুদ্রিত হইয়া যাইবে, তখনই ভার- 
তের প্রকৃত উদ্ধার সাধিত হইবে । তখন আমরা সুদূর ভবিষ্যতে 
বন্তমান থাকিয়াও সুদূর অতীতে সমাহিত তপোবদ্ধিত খষিদিগের 
সহিত একহৃদয়ে সারবান বেদমন্ত্রে ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন 


কবিয়। পরম শান্তি লাত করিব । তখন অতীত বর্তমানকে শ্নেহ- 
ভরে আলিঙ্গন করিবে এবং বর্তমানও অতীতকে ভক্তিভরে 


আলিগগন করিবে। ঈশ্বর সেই শুভদিন শীপ্রই প্রেরণ করুন। 


ইতি স্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধণ্মের বিবৃতি 
গ্রন্থে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকারভেদ বিষয়ক 
নবম বিবৃতি সমাপ্ত । 


দশম বিবৃতি_অজেয়বাদ |% 
নাহ মান্ে হবেদেতি নোন বেদেতি বেনচ। 
যোনস্তদেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ॥ 
তমাত্মস্থং যেইনুপশ্যন্তি ধীরান্মেষ।ং স্খং শাহ্বতং নেতরেষাং ॥ 
বর্তমানকালে ছুই দিক হইতে ছুইটী ভাবেব স্রোত আসিয়! 
নাস্তিকতার পঞ্ষিল জলাশয়কে একটী তীঁধণ আবর্ভময় নদে পরি- 
ণত করিবার চেষ্টা পাইতেছে__-একটী হইতেছে, পাশ্চাত্য ধর্মহীন 
ও ধর্মবিরোধী শিক্ষা এবং দ্বিতীরটা হইতেছে? স্বদেশীয়দিগের 
অমূলক সংস্কার যে আত্মার আত্ম পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির নিতা- 





* দাসী, ৬ ভাগ নম সংখ্যা) ১৮৯৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত । সি ভিন 
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স্তই অগম্য। এই ছুইটী ভাব অবলম্বন করিয়া কার্ধ্য করিবার 
ফল প্রায় একই প্রকার ঘটিয়া থাকে, কেবল তাহাদের প্রচার-গতি 
বিভি্রমুখা হয়, এইমাত্র। স্বদেশীয়দিগের উল্লিখিত সংস্কারের ফলে 
এই হন্সযে, লোকে মনে করে, যখন শুদ্ধসত্ব পরব্ক্ধ আমাদের 
বিবেকজনিত ও শ্রদ্ধাসমন্থিত বুদ্ধিরও নিভান্তই অগম্য, তখন 
তাহার অন্বেষণ করিতে যাওয়া আমাদগের ন্টায় সাংস|(এক ব্যক্তির 
পক্ষে বাতুলত৷ মাত্র। এইরূপ ভাবিতে তাবিতে তাহাদিগের 
সত্যের প্রতি এবং সত্য অন্বেষণের প্রতি শ্রদ্ধা চলিয়! যায়; তখন 
তাহার! স্থার্থদৃষ্টি হইয়া ভাবে যে, ভালই হউক আর মন্দই হউক 
অপর পীঁচজনে যে পথে চলিতেছে, সেই 'পথে 'চলাই ভাল। এখন, 
মনুয্যের তাল ও মন্দ উভয্ব দিকই আছে; কিন্তু আপাতবমণীত্ব 
মন্দ ভাবের প্রভাব অতি অল্প লোকেই সহজে অতিক্রম করিতে 
গারে। সুতরাং যে সমাজের সত্যনিষ্ঠা থাকে না, সেই সমাজের 
লোকের! ধীরে ধীরে মন্দের দিকেই ঝুঁকিতে থাকে এবং এইরূপে 
আপনাদের সর্ধনাশের পথ আপনারাই প্রশস্ত করিয়৷ বাখে। 
ইহার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ 
অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে না। তত্ত্শান্ত্র অলোচন| করিয় 
দেখ, দেখিবে যে তাহার উৎপত্তি অতি উচ্চ আদর্শ হইতে ; কিন্ত 
কে জানিত যে তাহার ফলে দুর্ণাতিপরায়ণ কাঁপালিক প্রভৃতি ভীষণ 
সম্প্রদায় সকল উখিত হইয়া এই দুভর্শগ্য বঙ্গদেশকে একেবারে 
ছারখার করিয়! দিবে? বৈষ্ণবশান্ত্র আলোচনা করিয়! দেখ, দেখিবে 
যে তাহার উৎপত্তি প্রেমের কত উচ্চ আদর্শ হইতে ; কিন্তকে 
জানিত যে সেই বৈষ্ণব ধর্মের এতদূর 'অধোগতি হইবে ; বৈষ্ঞব- 
ধর্ধের নামে কুক্রিরাবিত কাদর্্য সমরদায়সমূহের অছ্যুখান হইবে? 
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প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার অভাবেই যে এরূপ অধোগতি ঘটিয়াছে, তাহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আলোচন। করিয়া দেখিলেই 
দেখা যাইবে যে, যে ধর্্সমাজে সত্যনিষ্ঠার অভাব হইয়াছে, সেই 
সমাজেই ধর্ম আস্তে আস্তে সকলের অজ্ঞাততাঁবে সবিয়া গিয়। 
অধর্ম্ের পথ এবং সেই সঙ্গে সেই সমাজের সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত 
করিয়া দেন। এই বিষয়ের আরও একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাই- 
তেছি। ভারতের খধিমুনিগণ সাধনেচ্ছ্দিগের হিতৈবণাপ্রেরিত 
ও তাহাদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া যে মৃত্তিপৃ্জা প্রবর্তন করি- 
য়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া, অথবা বুঝিতে 
চেষ্টা না করিয়া, কত মনুগ্ত সেই মুষ্তিপূজার নামে পণুবলি, নরবলি 
ব্যভিচার প্রভৃতি কত না অনাচার সাধন করিয়াছে । সত্যনিষ্ঠার 
অভাবেই যে এইরূপ ধন্ষের নামে অধর্ম, নাস্তিকতা ও দুর্ণীতি 
আসিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তরাশি আমাদের চতুদ্দিকে এতই 
অধিক পড়িয়া রহিয়াছে যে তদ্িষয়ে আর অধিক কিছু বল! অনা- 
বশ্যক বিবেচনা করি। এই একদিকে, প্রক্ধ সম্পূর্ণরূপে অজে়, 
স্বদেণীয়দিগের এই অমূলক সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়। অধর্মের ভার 
আমাদের দেশকে অবনতির শ্রোতে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া 
চলিতেছে। 

অপর দিকে, পাশ্চাত্য ধর্মহীন ও ধর্মববিরোধী শিক্ষা এই ধর্মপ্রাণ 
ভারতকে উৎসন্নদশায় লইয়া চলিতেছে। আজকাল আমাদের 
বিদ্যালয়সযূহে সচরাচর যে সকল পুস্তক পাঠার্থে সন্িবিষ্ট হয়, সে 
গুলিতে ধর্দ্শিক্ষার নামগন্ধ নাই বলিলেও চলে। আর, পৰে 
যুবকেরা উচ্চ শিক্ষার শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতি- 
পরিচায়ক গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, তাহারই বিজয়শবে বধির 


৭৯ ব্রাঙ্গধর্থ্ের বিবৃতি । 


হইয়া ধর্মের অনাহত সুগভীর ধ্বনি অবহিত হইয়া শুনিবার 
অত্যাস ভুলিয়া যান এবং তাহার অবকাশও প্রাপ্ত হয়েন না__ 
কারণ ইচ্ছ। না থাকিলে কোন.বিষয়েরই অবকাশ পাওয়া যায় না। 
এই সকল বিজ্ঞান-পুস্তক যে সকল গাশ্চাত্য পঙ্তগণের বূচিত, 
তাহাদের অধিকাংশই সংশক্ববাদী। যুবকেরা তাহাদের পুস্তকে 
এক বিষয়ের শ্রেষ্ঠত। দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়া! বান যে অধ্যাত্ম- 
তত্ব বিষয়ে সেই সকল সংশর়বাদী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অপেক্ষা যে 
অন্তান্ত অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতে পারেন, তাহা তাহার! ভুলিয়! 
গিয়া, কি বিজ্ঞান, কি অধ্যাত্মতত্ব, সকল বিষয়েই তাহাদের সহিত 
একমত হইয়৷ পড়েন এবং ভ্রেমে ক্রমে তাহারা সংশয়বাদী হইয়া 
উঠেন। এইরূপে যখন তাহাদের হৃদয় হইতে ধর্মভাব চলিয়া যায়, 
অধন্মম তখন স্বীয় মায়াজাল বিস্তার করিয়া হৃদয়কে গ্রাস করিতে 
উদ্যত হয়। পার্থিব পদার্থের এমন ক্ষমতা নাই যে তাহার সহা- 
য়তায় অমরা প্রলোভনমুক্ত হইতে পারি--সে ক্ষমতার অধিকারী 
একমাত্র ধন 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি সকলই 
অজ্ঞেয় অর্থাৎ ইহাদের অস্তিত্ব থাকিলেও ইহারা আমাদের জ্ঞানের 
অতীত পদার্থ, স্থতরাং ইহাদের সন্ধানে না যাইয়া পারব স্খ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্ট। করাই ন্ুযুক্িসিদ্ধ। ্বদেশীয়দিগের, 
ঈশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সুম্ অধ্যাত্মতত্ব সকল অজ্ঞেয় অথবা বৃদ্ধির 
নিতান্তই অতীত পদার্থ, এইরূপ সংস্কার এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক- 
দিগের, অধ্যাত্মতত্ব অজেয়, এইরূপ সংস্কার, উভয়ই ফলত এক-_ 
উভয়ের কার্ধ্যও অনেকটা এক এবং উভয়ই অমূলক। উত- 
য়ের উৎপত্তি বিতিন্ন_ প্রাচ্য সংস্কারের উৎপত্তি' কুদার্শনিকতা 
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হইতে এবং পাশ্চাত্য সংস্কারের উৎপত্তি কু-বৈজ্ঞানিকতা হইতে। 
প্রাচ্য সংস্কার ভারতের এতিহাসিক সব্ন্বস্তত্রে আবদ্ধ থাকিয়া 
অজ্ঞানান্ধদিগের ঘোর পৌত্তলিকতা, বামাচার প্রভৃতি আনয়ন করিল 
এবং পাশ্চাত্য সংস্কার পাশ্চাতা এঁতিহাসিক সম্বন্বস্ত্রে বদ্ধ থাকিয়া 
জ্ঞানান্ধদিগের ঘোর নাস্তিকতা আনয়ন করিল- উভয়েরই ফলে 
আদিল দুর্ণাতি। 
যে সকল স্বদেশীয় ব্যক্তি প্রাচ্য সংস্কারের বশবর্তী হইয়া অধ্যাত্ব- 
তন্ব অজ্বেয় এই কথা বলেন, তাহারা ইহা তাবেন ন! যে সত্য 
সত্যই যদি অধ্যাত্ম বিষয় সকল অংজ্ঞয় হইত, তবে খষিযুনিগণ 
কখনই আমাদিগকে ত্রদ্মনিষ্ঠ গৃহ্থ হইতে বলিতেন না) যদি 
পরমায্মাকে আমাদের আত্মাতে উপলব্ধি করিতে পারা না যাইত 
তবে তীহারা কখনই এন্ূপ বলের সহিত বলিতে পারিতেন ন| 
এবং বলিলেও তাহা! আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে বঙ্কার দিতে পাবিত 
না-- 
একো বশী সর্বতৃতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। 
তমাত্বস্থং যেইনুপশ্যন্তি ধীরাস্থ্েষাং সুখ্ং শাহতং নেতরেষাং। 
যিনি একদাব, সকলের নি়স্তা ও সর্ভূতের অস্থরাস্বা এবং ঘিনি এক 
রূপকে বহ্‌ প্রকার করেন ১ তাহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি 
করেন। উহাদের নিত্য সুখ হয়, অপর বাঞ্রিদিগের তাহ) কদাপি হয় ন!। 


নিত্যোহনিতানাং চেতনশ্চেতন!নামেকে। রহনাং যো বিদধাতি কামন্‌। 
তমাস্রস্থং যেহনুপশ্যস্তি ধীরাস্তেযাং শান্তি শাহ্বতী নেতরেষাং ॥ 


যিনি তাবৎ অনত্য বন্তর মধ্যে কেবল একমাত্র নিতা» থিনি সকল চেত- 
নের একমাত্র চেতগ্নিতা, এক।কী যিনি তাঁবতের কাম্য বস্ত বিধান করিতেছেন, 


ণ২ ব্রাঙ্গধর্দের বিবৃতি । 


ডাহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্ত 
হয়, অপর ব্যকিদ্ধিগের তাহ কপি হয় না। 

আমাদিগের প্রাতংস্মরণীয় বৈদিক খবিযুনিদিগের এমন উপদেশ 
ও অন্থশাসন থাকিতে স্বদেণীয় ব্যক্তিগণ কি প্রকারে বলেন ষে 
অধ্যাত্বতত্ব অজয়, তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিয়া৷ উঠিতে 
পারি না। গীতা তাহাদিগকে সাবধান করিয়! দিয়া বলিতেছেন -. 
খঅজ্ঞম্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্বাবিনশ্ঠতি” অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান সংশয়াত্ম! 
ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর, এই সকল সংশম্নাত্ম। ব্যক্তি- 
গণের ইহ পরীক্ষা করিয়া দেখাও কর্তব্য ষে বাস্তবিক ব্রহ্মবিষয়ক 
পভৃতি অধ্যাত্মতত্ব সকল একেবারে অজ্ঞেয় কি না। একেবারে 
যে অজ্ঞেয় হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ ম্বরূপে ইহা দেখিলেই 
হয় যে অতি পুরাকাল হইতে এই সকলের নানাপ্রকারে আলোচন! 
হইতেছে । সোনার পাথরবাটার ম্যায় অতি অজ্ঞেয় কথা বলিলেও 
ততসম্বন্ধে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে অন্তত সোনাও আমা- 
দরের জ্ঞানগোচর এবং পাথরও আমাদের জ্ঞানগোচর। সেইরূপ 
ঈশ্বর অজ্ঞেয় ইত্যাদ্িরূপ কথা আলোচনা করিলেই ইহা স্বীকা্য যে 
ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানগোচর বটে । তবে, আমর] এই পর্য্যন্ত বলি 
যে আমরা৷ আমাদের সসীম জ্ঞানে ঈশ্বরের পূর্ণস্বরূপ সম্পূর্ণ আয়ন্ত 
করিতে পারি না; তিনি জ্ঞেয়ও বটে, অজ্ঞেয়ও বটে। 

আমরা এতগুলি কথায় যে ভাবটা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাঁই- 
লাম এবং যে ভাবটা সুব্যক্ত করিবার জন্য পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রাশি 
রাশি শস্থ মুদ্রা হইতে রক্তবীজের ন্যায় নির্গত হইতেছে, সেই 
সমগ্র ভাবটা খষিরা একটি মন্ত্রে কেমন হুষ্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন-_ 


নাহৎ মন্তে স্ববেদেতি নোন বেদেতি বেদ5। 
যোনত্তছেদ তষ্েদ নোৌন বেদেতি বেদ চ॥। 
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আমি ত্রন্ধকে হুন্দররূপে জানিক্স!ছি, এমন যনে করি না? আমি ব্রঙ্গকে থে না 
জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। “আমি ব্ল্গকে ণ্য না জানি এম 
নও নহে, জানি যে এমনও নহে” এই বাকোস ৰস দিনি জাঁনিয়াছেন, তিনিই 
তাহাকে জানেন। 

এইব্প ভীবই প্রক্কভ বাদীর ভাব । কিন্ত অঙ্জেযবাঁদ যেরূপ 
অর্থে আজকাল ব্যবন্ৃত হইতেছে, তাহাতে এইন্গ ভাবের সহিত 
অজ্জেয়বাদ শন্দ সংযুক্ত করিতে চাহি না) আমরা এ*প ভাবকে 
শরদ্ধ-সমন্িত.জিক্রাস। বলিব উদ্েখ ফিতে ইচ্জ। কৰি। এইবূপ 
শদ্ধানাদন্বিত জিজ্ঞাসা অবলঘন করিলে আমাদের অনেক সংশর 
ছিন্ন হইব! যায়:*কিন্ত আমাদের ছুাগা যে বর্তমাশে আমাদের 
মধ্যে ইহানুই একান্ত অভাব। এই গিজ্ঞাপা অবলম্বনে আলোচন। 
কিয়া আমরা জানিতেছি যে রঙ্গ আত্ম! প্রভৃতি বিষয়ক সুক্ষ 
অধ্যান্সতত্ব সকল একেবানে জেয়ও নহে, একেবাত্ে অজ্ঞেরও 
নহে। আমরা মন্ুধা বলিরাই কতকটা ক্গাশিতে পারি) নহিলে মন্ষা 
নাষের গৌরব কোথা? আবার যগধ্য বপিঘ্নাই কতকটা আালিতে 
পারিও নানইলে আমর প্রতোকেই এক একটা সর্ধঞ্ঞ ঈখবর 
হইয়া পড়িতাম। 

এই সকল অধ্যাম্বতহ্ের, বতটুকধ আষর। জানিতে পারি, তাহার 
আপার আমাদের আত্ম! । সূর্য্য ঘেযন জগতকে প্রকাশিভ করি 
বার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও প্র্কাশ করে, সেইকপ আমাদের 
আদ্মাতে গভীরনিহিত সহ্জঙ্ঞানসিদ্ধ সভ্য সকল পরমাগ্রারও 
অন্তিহ্থ প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে আত্মারও অস্তিত্ব প্রকাশ 
করে। আত্মার সহজজ্ঞানের প্রতি আমাদের সংশহ উপস্থিত হইলে 
কেবল আত্মজ্ঞান বা বরহ্ধজ্ঞ(ন কেন, কোন প্রকার জ্ঞানেএই ভিত্তি 


খাকিতে পারে না। আশ্র্ধ্য এই যে, জড়তত্ব সম্বন্ধীয় যে সকন্ন 
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সত্য সহজজ্ঞানে প্রকাশ পায়, সেগুলি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা 
অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করেন, কিন্তু অধ্যাত্মতত্ববিষয়ক যে সকল 
সত্য সহজজ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহা তাহার! সহজে ও সাদরে গ্রহণ 
করিতে অগ্রসর হয়েন না। সহভজ্ঞানের বলেই আমরা আমাদের 
“মমিত্বে? নিঃসন্দেহ হই। 

এই “আমি” বা আত্মা নিরবয়ব এবং দেহ হইতে দ্বতন্ত্র। যেমন 
বৈজ্ঞানিকদিগের অবলম্িত যন্তরসযূহ আত্মার জ্ঞানশীভের দ্বার মাত্র 
কিন্তু তাহার! আত্মা নহে, সেইরূপ আমাদের শরীরও আত্মার জ্ঞান- 
লাভের দ্বার মাত্র কিন্তু আত্মা ইন্্রিয়াতীত। আত্মা বিষয়ী এবং 
জগতে যাহা কিছু এই বিষয়ীর সম্মুখে অবভাসিত হইতেছে, সে 
সকলই তাহার বিষয়। তাই আত্মজ্ঞানী শুদ্ধচিতত পিপ্ললাদ খষি 
বলিয়াছেন 
এব হি ভ্রষ্টা '্প্রষ্। শ্রোতা আ্াতা রসয়িত] মন্তা বোদ্ধা। ক] বিজ্ঞানাত্ম পুরুষঃ। 

আমাদের স্মৃতিশক্তি ও প্রতীক্ষাতাব অবলম্বনে স্পষ্টই জানিতে 
পারি যে আমাদের এই আত্ম! সধ্বস্ত ও অবিনশ্বর; অবভাসিত 
বিষয় সকল সদ্বন্তর বিপরীত ও ক্ষণস্থায়ী। অদ্যকার আমি ও 
দশ বৎসর পূর্বের আমি এবং দশ বৎসর পরের আমি, সকলেই 
এক--কেবল দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
ও ঘটিবে মাত্র । সুতর।ং এই দ্বেহ বিনষ্ট হইলেই যে আমিও 
বনষ্ট হইব, তাহার সম্ভাবনা কি? যেমন জানি যে এখনকার 
আমিই দশ বৎসরের পরের আমি থাকিব, তেমনি ইহাও জানি 
যে ইহলোকের আমিই মৃত্যুর পরপারে লোকলোকান্তরেরও 
আমিই থাকিব। 

আমর! ইচ্ছাশক্তি বিষয়ে যতই আলোচনা করি, ততই এই 
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বিশ্বীম অধিকতর দৃঢ় হইতে থাকে। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের 
আদ্কা হইতেই প্রন্থত হয়, বাহির হইতে তাহা প্রাপ্ত হই না--এই 
শক্তি একটি মহান্‌ আধ্যাত্মিক শক্তি। কামনার প্রতিরোধ করিতে 
গেলেই আমরা ইহার তেজ অনুভব করিতে পারি। বৈজ্ঞানিকের৷ 
বলেন যে কোন শঞ্জিরই বিনাশ নাই। সুতরাং এই মহাশক্তি 
আধ্যাত্মিক শক্তি হইলেও তাহার বিনাশ এবং তাহার আধার 
আত্মারও বিনাশ সন্তব নহে, স্বীকার করিতেই হইতেছে। 

এই অবিনশ্বর আম্মাতে যে সকল ভাব বা বৃত্তি চিরনিহিত 
আছে, আমরা! তাহারই মধ্য দিয়া যতটুকু সম্ভঙ ঈখরকে জানিতে 
পারি। তাহার অতিরিক্ত বৃত্তির দ্বারা অপর কিছু জানা দূরে 
ধাক, সেই বৃত্তির অত্তিত্বও কি আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি? 
সোনার পাঁথরবাটাী, চতুষ্কোণ গোল, আমাদের কল্পনাতেই আমিতে 
পারে না। 

আমাদের আত্মাতে শ্রদ্ধ। বলিয়া একটা 'টচ্চতম বৃত্তি আছে। 
সেই শ্রদ্ধাতক্তির সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে আমর! আমাদের পরম পিতা 
ও পরম সখ] পরমাত্মমকে পুজা। করিয়া কতার্থ হই। এই শ্রদ্ধা- 
তাব কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে ন!) ইহা! অনস্ত- 
শ্বরূপের চরণতলে গিয়। বিশ্রাম করিতে চাহে। এই শ্রদ্ধাতক্তি- 
যোগে আমরা! যেমন পরযেশ্বরকে আমাদের পিত1 বলিয়া জানিতে 
পাবি, তেমনি আমাদিগকেও তাহার সন্তান বলিয়া জানি। এই 
রদ্ধাযোগেই তাহাকে ভক্তবৎসল ও দয়াময় মঙ্গলময় বলিয়া! জানি 
এবং জগতে তাহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইয়। তাহাকে তক্তি 
ভরে নমস্কার করি। অনেক বিষয়ে আমর! তাহার মঙ্গল ইচ্ছা 
সহঙ্জে ধরিতে পারি না। পৃথিবীর স্টির সেই আদিম কালে 
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পাথুরে করবার শ্তরসমূহ লে সর্মাকিরণ কোটি কোটি বৎসর অবধি 
ধরিয়! রাধিয়াছে, তাহার ব্যবহার এ" জানা থাকিলে তাহা কি 
অপয়োক্নীয় ও অমঙ্গলজনক্‌ বলিয়া বোধ হইত না-__মনেহইত 
যে তাহার স্থানে তৃণ শস্য হইলে কত উপকার হইত। কিন্তু 
তাহাতে এখন প্রত্যক্ষ উপকার দেখিতে পাইয়া আর কি কেহই 
তাহ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিতে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিতে পারে? যে শ্রদ্ধাবলে ভগ- 

নকে মদ্ষলময় বলিয়। জানিতে পারি, সেই শ্রদ্ধা মিথ্যা পদার্থ 
নহে, অতীব সত্য পদার্থ--তাহা না হইলে তাহা তক্তদ্িগকে 
ব্যাকুল করিয়! পরিণামে শাপ্তি দিতে পারিত না। 

পরম'আ!১ক আত্মাতে প্রত্যক্ষ দোখর। যেমন পিত। বপিয়া উপ- 
শন্ধি করি, তেমনি তাহাকে শুৰ্ষপাপবিদ্ধং বলিয়াও জানি। 
তিনিই আত্মীতে নীতিজ্ঞান নিহিত করিয়া! পিয়াছেন বলিয়াই 
আদাদের পুণ্যলাতে এত স্পা, এবং গাপের প্রতি এত দ্বণা। 
ভাহারই হচ্ভোতে আমরা সদনুষ্ঠান করিলে আত্মপ্রসা্দে উৎফুল্ল 
হই এবং অসদনুষ্ঠান ঝৰিলে আত্মগ্রানিতে মন্মদপ্ধ হইয়া বাই। 
এই সকল জ্ঞান ও ভাবকে চট্চ ও অভিজ্ঞতা গরিস্কুট করিতে 
গারে কিন্তু ইহাদের ঝাজ হ্যাট করিতে গারে না। ইহাদের বাঁজ 
পরমেশ্বরই আমাদের আত্মাভে রোপণ করিয়া দিয়াছেন। 

এই সুবিশাল ব্র্থচক্র্ড হাতেই অধিশ্রিত হইয়! রহিয়াছে। 
আমরা জানি যে জগতের সকল বস্তই সাবলম্ব ও অপূর্ণ। জড়- 
শক্তি, গ্রাণশভি, আত্মশক্তি গরভুতিকে পরম্পরের উপর নির্ভর 
করিয়া টপিতে হর। ইহাঁতেই আমরা জানিতেছি যে ইহাদের 
কেহই স্বাুত নহে। বিজ্ঞান প্রারৃতিক কার্যে প্রাকৃতিক 
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কারণই দ্লেখাইতে পারে, অরুত কারণ প্রত্যক্ষ করা বিজ্ঞানের 
অভীত। কিন্তু আমাদের আম্মা সেই অন্ত কারণে? সেই স্বয়্ 
পরবেশ্বরে না পৌঁছিয়। স্থির থাকে না। আমি যেমন জানি যে 
শামার আত্মা ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, সেইরূপ জগংকেও আত্মাতে 
প্রাশুবিদ্বিত করিয়া দেখিলে বুঝি যে এই ব্রদ্মাণ্ডের আদি কারণ 
দুই ইচ্ছাময় মহান্‌ আত্মা । | 

একমাত্র পরমেশ্বরই এই জগতের বূচগসিতা ও নিয্ত।। তিনিই 
জড়শক্তি, প্রাণশক্তি প্রভৃতি সকলই প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনিই 
এ ক্ষুত্র মানবদেহে কি অপূর্ব কৌশলে অযিততে্গা আত্মাকে 
স্কাপন করিয়। তাহাকে জ্ঞানের অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। সেই 
পুর্ণজ্ঞান এই জগতে সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন বলি- 
য়াই জ্যোতিবেত্তা গ্রহ উপগ্রহের গতিনিয়ম আবিষ্কার করিতে 
সমর্থ হইতেছেন; উদ্ভিদ্ববেত। উদ্ভিদের জন্মজরার, জীবতব্বিদের! 
জাবগণের প্রাণনকার্য্যের এবং আত্মজ্ঞেরা অধাত্মতত্বের নিয়ম 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন। প্রীন্কৃতিক ঘটনা সকল 
আকন্মিক ঘটিলে তাহাদিগের কার্ধ্প্রণালীর নিয়ম আবিষ্কৃত 
হইতে পারিত না। 

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি 
জানিতে গেলে অত্যধিক জ্ঞানের প্রয়োজন ; আবার অনেকে 
বলেন যে অরণ্যগমন না করিলে অধ্যাত্মতাত্বের প্রক্কৃত জ্ঞানলাত 
হয়না। আমাদের নিকটে এ সকল কথা মূল্যহীন বঙ্গিয়। বিবে- 
চিত হয়। এ সকল কথা আলস্যের কথা। অধ্যাত্মতত্বলান্তে 
আমার ইচ্ছা নাই, স্থৃতরাং আমার ওজর আপত্তিরও অভাব নাই । 
অধ্যাত্মবিষয়ে যাহার আন্ুরক্তি থাকে, তিনি সকল অবস্থানেই 


৭৮ ্রাঙ্গধর্থের বিবৃতি। 


তাহ! প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। "শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং”? তর্তি- 
মান্‌ ও শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি যে দ্মধাত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাত করিতে 
পারেন, গীতা এই একটি অমূলা সত্য বিশেষভাবে প্রচার করিয়া- 
ছেন। কিন্তু আসল কথাটি এই যে, শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়াই বড় সহজ 
নহে। শ্রদ্ধাবান্‌ হইবার প্রথম সোপান নিৰৃত্তি বা প্রবৃতিসংযম। 
যিনি এই নিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়াছে, তিনিই জানেন 
যে ইহাতে কি কঠোর অধ্যবসায়, কত নিমন্ স্বার্থত্যাগ, এবং কি 
ঘোর বঙ্প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া! পড়ে । এই কারণে উপনিষদ 
বলিয়াছেন “নায়মাত্বা বলহাঁনেন লত্যঃ” অধ্যাত্বতত্ব বলহান 
ব্যক্তি কর্তৃক উপলব্ধ হইতে পারে না। আবার ধিনি সমস্ত বাধা 
বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া এই নিবৃত্তির আশ্রক় গ্রহণ করিয়াছেন. তিনিই 
জানেন যে ইহাতে কতটা বল লাত করা যায়, দেহ মন আত্মা 
কত পবিত্র থাকে এবং নিৰৃত্তি অবলম্বনে নিফামভাবে কি কঠোব্ 
পরিশ্রম করিতে পারা যায়। ইহাকে অবলম্বন করিলে জয়াজয়, 
লাভ ও অলাত, সম্মান এবং উপহাস সমস্তই উপেক্ষার সহিত দৃষ্টি 
করিয়া কর্তব্যকন্ন সাধনে প্রভূত বল আইসে এবং ক্রমে ক্রমে 
আমাদের দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে অধ্যাত্মতত্ব সকল সুস্পষ্টরূপে প্রতি- 
তাঁত হয়। এই বিষয়ে মহাযোগী বেদব্যাস ছুইটী সুন্দর শ্লোকে বে 
উপদেশ দিয়াছেন তাহাই উদ্ধত করিতেছি _ 
সাগহ্েষবিমূ্জেপ্ত বিষক়ানিপ্রিয়েশ্টরন্‌। 
আত্মবশ্যৈবিধেয়নাত্ গরসীবমবিগচ্ছতি ॥২ অঃ ৬৪ 
প্রসাদে সব্বদুঃথানাং হানিরন্যোপজারতে। 
প্রমন্নচেতসে হ্যাত্র বুদ্ধিঃ পধ্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫ 
যাহার। মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তাহারা রাগবিদ্বেষাদি- 
বঙ্দিত। নিগৃহীতচিত্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় স্বার| বিষয় গ্রহণ করিলেও 
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ঘত্মপ্রসাদ পাত করিয়া থাকেন। আত্মপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলে সর্ব 
ছুঃধ নাশ হয় এবং প্রসন্নচেত! ব্যক্তির বুদ্ধি অবিলখে আত্মাতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ছুইটী শোক গৃহে গৃহে স্বরণাক্ষরে খোদদিত 
রাখা হউক। 


ইতি স্্রীক্ষিতীনন নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্গধর্থের বিবৃতি 
গ্রন্থে অজ্ঞেয়বাদ বিষয়ক দশম 
বিবৃতি সমাপ্ত। 





একাদশ বিবৃতি-ঈশাবাস্যং |% 

"ইশাবাম্থমিদং সর্ধং" ঈশ্বরের সতাতে এই সমুদ্র জগৎ পরিপূর্ণ 
দেখিতে হইবে। বৈদিক খি বহু সহস্র বৎসর পূর্বে দাড়াইয়া 
আজিও আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন। আমাদিগকে উপ- 
নন্ধি করিতে হইবে যে সেই এবমাত্র অদ্বিতীয় পরযেশ্বরই এই 
বরশ্ধাগ্তকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। পরমাণুপুঞ্জ যেমন শরী- 
রকে অন্তরে বাহিরে আচ্ছাদন করিয়। আছে; আত্মা যেমন শরী- 
রের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকিয়া শরীরকে স্বকীয় 
প্রভাবে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, পরবন্গ সেইরূপ এই ব্রদ্গাণ্ের 
মধ্যে ওতপ্রোত থাকিয়া এই ব্রদ্ষাওুকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়া- 
ছেন। পরত্রদ্ষকে এই তাবে উপলব্ধি করাই সাধকের সর্বোচ্চ 
লক্ষা, তাহার যোগসাধনের চরম বিনু। পরত্হ্ধকে সকলের মধ্যে 





* ১৮১৫ শক ২৯শে কার্তিক মঙ্গলবার মন্ধা।কালে বেহাল! ত্াদ্দমমাজের 
নান্বত্মারক উতৎনৰ উপরক্ষে বিবৃন্। 


ঃ ্রাঙ্মধর্শের বিবৃতি । 


এইবপ অনুপ্রবিষ্ট না জানিলে অধ্যাত্মযোগ সিদ্ধ হইবে না--খিনি 
যতটুকু এই পথে অগ্রসর হইবেন. তাহার ততটুকু যোগসিদ্ধি হইবে? 
এবং পরমাত্মার সহিত আত্মার এই অধ্যাত্-যোগ যতদিন সংস্থাপিত 
না হইবে, ততদিন প্রকৃতই আমাদের স্থথ নাই, শাস্তি নাই। 

আমাদের চারিদিকে কেবলই পরিবর্তন দেখিতেছি ; ঘটনার 
পরিবর্তন, জীবনের পররবর্তন, ভাবের পরিবর্তন । আমরা যদি 
আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রণিধান পূর্ববক দেখি, 
সেখানেও দেখিব যে কেবলি পরিবর্তনের আবর্ত মহাবেগে ঘুরি- 
তেছে এবং অত্প্তির ও অশান্তির এক সকরুণ ক্রন্বনধবনি দিবা 
নিশি উিত হইতেছে । আজ যে ধনাকে দ্রারিদ্যের প্রতি ভ্রকুটা 
নিক্ষেপ করিতে দেখিতেছি, কাল হয়তো! সেই ধনীকে পথের 
ভিখাণী হইতে দেখিব; আজ যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়। ভাবিতেছি 
কাল সেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকের কার্য করিতেছে; আজ 
যাহাকে বন্ধু মনে করিতেছি, কাল সেই শক্র হইতেছে ; আছ্গ সাধু 
হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ক।ল সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়৷ যাইতেছে। 
এই পরিবর্তনআোতের মধ্যে কোথায় সুখ পাইব? আত্ম! এই ভীষণ 
স্রোতে বিহ্বল হইরা স্বভাবতই অপরিধণ্তনীষ ধ্রুব সত্যের দিকে 
চক্ষু ফিরার, তখন সেই প্রেমময় পিতা আত্মাকে অ'পনার সুশীতল 
ক্রৌড়ে হুলিয়া অমৃতথাঁরিতে অভিষিক্ত করেন। 

আত্মা অতৃপ্তি ও অশান্তির যধ্যে নিমগ্ন থাকিলেও মধ্যে মধ্যে 
প্তির আলয় ও শান্তির আকর পরমত্মার দর্শন পাইয়াই বাচিয়া 
আছে। পরমাত্মদর্শনই আত্মার অমৃতখারি। পরমাআ্মার প্রতি 
আত্মার এক স্বাভাবিক আকধণ আছে। বিষয়স্ুখ প্রভৃতি নানা- 
প্রকার প্রলোভন আসিয়। যদিও অধিকাংশ সময়েই এই আকর্ষণকে 
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বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি আত্বা সময়ে সময়ে সে সমন্ত 
দুরে নিক্ষেপ কনিয়! সেই ক্রবসত্যকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া! 
উঠে এবং ব্যাকুলত। গভীর হইলে সত্যস্বর্ূপও আসিয়া! দেখা দেন। 
আন্ম। যদি সেই শান্তিনিলর পর্মেশ্বরের পবিত্র মৃত্তিযুক্র্তের জন্যও 
সন্দর্শন করে, তখন আর সে স্থির থ!কিতে পারে না, শতসহঅ 
প্রলোভনও তখন তাহাকে তাহ! হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। 
তখন সে মাতৃহারা বৎসের ন্ার ছুটয়া তাহার নিকটে ,উপস্থিত হয় 
এবং ডাহাকে আন্তরিক প্রেমোচ্ছাসের সহিত বলিতে থাকে__ 

“হরি ভোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি; 

সংসার সাগর মাঁবৈ তুমি হে তরী । 

তোমারে যখন পাই আঁধারে আলোক গাই, 

নিমেষে হৃদয়ভাঁপ সব পাশারি।” 

আত্মা ব্যাকুল হইলে অমনি পরমাত্মা তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া 
লয়েন। পর্মাস্বা আত্মার আত্ম।; প্রকৃতই পরমাআঁর সহিত 
আত্মার এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে। এই সমন্বন্ধের বিষয়ে 
গীত! বলিতেছেন “পিতেব পুত্রায়, সখেব সখুাঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়? 
পিতার সহিত পুত্রের থে সঘন্ধ, সখার সহিত সখার যে সম্বন্ধ, প্রিশ্ন- 
জনের সহিত ধ্রিয়ঙ্জনের যে সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত আত্মার সেই 
সম্বন্ধ। আত্ম। সহস্র পাপে পাপী হইলেও সেই দয়াময় পিত৷ 
তাহাকে ত্যাগ করেন না। আত্মা যদি তাহার দ্রিকে এক পদ 
অগ্রসর হয়, তিনি সহস্রপদ অগ্রসর হইয়! তাহাকে পাপতাপ হইতে 
উদ্ধার করেন। ইহা কেবলি কথার কথা মাত্র নহে, ইহা প্রত্যক্ষ 
সত্য। পরমাত্বার ইহাই ইচ্ছা! যে পথভ্রষ্ট আত্মা শ্বয়ং তাহার 
যঙ্গলপথে ফিরিয়া আইসে। আত্মা যখনি ব্যাকুলতার সহিত 


৯১ 
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তাহাকে ভাকে, তখনি তিনি তাহাকে দেখা দেন, মূহুর্তের জন্যও 
স্থির থাকিতে পারেন না” 

এই অবস্থায় পরমাত্মা' আত্মার, নিকট স্বপ্রকাশ। তখন আর 
আত্মাকে বলিয়া দিতে হয় না যে পরুমাস্া কে, তাহার স্বরূপ কি। 
শত সহজ গাতীর মধ্য হইতেও মাতৃহারা বস যেমন আপনার 
মাতাঁকে চিনিয়া লয়, সেইরূপ আয্াও পরমাত্থার দর্শন পাইলে 
একবারেই তীহাকে চিনিরা লয়। তখন সহস্র নাস্তিকের তীক্ষ 
বুদ্ধি তাহার নিকট তুচ্ছ পদার্থ হইয়া যায়। সেমহান্‌ আনন্দ" 
স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দে ভাঁসিতেছে-কুতাফিকদিগের সহস্র 
তর্কজাল আর তাহার নিকট হইতে তাহার জলন্ত সত্তাকে আবরণ 
করিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিবার কালে আত্মা 
যেমন নাস্তিকের তর্করাশি দুলে নিক্ষেপ করে, পেইনধপ পণ্ডিতশ্ ্য 
ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরের স্বরূপনির্ণায়ক তর্করাশিও দুরে পর্রিত্যাগ 
করে। সেই আত্মা অন্ত কাহারও নিকট কিছুই শুনিতে চায় না, 
গরমাম্মারই প্রকাশ সর্দভূতে দেখিয়! আনন্দে বিহবল হইয়া পড়ে । 
তেক্গন্বী বৈদিক খধি হূর্্যের নিকট কি সুন্দর প্রার্থন। কিরা- 
ছেন-- 

*হিরগ্নয়েণ পাত্রেণ মতাপ্যাপিঠিতং মুখং। 
তত্ব পৃষনপারণু সতাধর্শায় দৃটয়ে 0" ঈশোপনিষদ। 

হে হুর্য্য! সত্যব্বরূপ পরব্রহ্ষকে লাভ করিবার পথ তুমি 
তোমার জ্যোতিত্য় আবন্রণের দ্বার| আবৃত করিয়| বাঁখিয়াছ কেন? 
আমি তোমাকে চাহি না; আমি সন্যস্বক্নপকেই প্রার্থনা করি 
অতএব তুমি তোমার অন্তর্ধ্যামী পরমাআ্মার সহিত আমার প্রত্যক্ষ 
যোগের পথ উদ্ঘাটিত কর। যাহার তাগো ত্রদ্দদর্শন ঘটিয়াছে, 
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সেই আতা এই বৈদিক খষির ন্যায় পরমাম্মাকে সকলের অন্ত্যামী 
দেখিয়া সকলেরই নিকট এই প্রার্থনা করে যে “আমাকে তাহার 
সহিত প্রত্যক্ষ ও চিতস্থাী যোগের পথ প্রদর্শন কর; আমি তর্ক 
প্রভৃতি বাক্যরাঁশি শুনিতে চাহি না।” প্রক্কতই সে যখন আনন্দ- 
শ্বরূপের নিকট থাকিয়া এক মহান্‌ আনন্দ উপতোগ. করে, তখন 
ভর্কের দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণের অবসর কোথা? 

পরমেশ্বরের প্রসাদে আত্মা তাহার সাক্ষাৎকার না পাইলে তর্কের 
দ্বারা তাহাকে নিরূপণ করে, কাহার সাধ্য? ভারতের প্রাচীন 
খষিরা ইহা। সুষ্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তীহার! অতি সার- 
বান্‌ ও স্বল্প কথায় শ্রই মহাসত্য প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন; তাহার! 
বলিয়াছেন যে সেই নিত্যনিরঞ্জন পরমেশ্বর « অতক্যং ” তর্কের 
অগম্য এবং আত্তিক্যবুদ্ধি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না “নৈষা 
তর্কেণ মতিরাপনেয়।।” আজ পাশ্চাত্য জগত হইতেও এই সত্যের 
প্রতিধ্বনি ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাইতেছি মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
আছে, ইহা কি তর্ক করিয়। বুঝাঁন যায়? ইহা! আমাঁদের সহজ- 
জ্ঞানপিদ্ধ একটী সত্য। আর যদি বা তর্কের উপসংহারে 
"ঈশ্বর আছেন” এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় তাহা হইলেও 
আমাদের ঈশ্বরবিষয়ক বিশেষ কিছু জ্ঞানলাত হইল না। আমরা 
তর্কের ফলে « ঈশ্বর আছেন” এই কথাগুলিতে সায় দিতে 
বাধ্য হইলাম বটে, কিন্তু সেই কথাগুলি আমার ঈশ্বরকে উপ- 
লব্ষি করিবার পক্ষে কিছুই সহায়তা করিতে পারিল ন৷। এইরূপে 
দেখিতেছি যে তর্কের দ্বারা প্রকৃত ত্রহ্মলাভ একেবারেই অসম্তব। 

ব্রপ্রাদই ত্রদ্মলাতের .দর্ধপ্রধান উপায়। তিনি প্রসন্ন হইয়া 
আমাদের নিকটে স্বয়ং প্রকাশিত নাহইলে আমরা কিছুতেই 
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গ্কাহাকে পাইতে পারিব না। তিনি আত্মাতে কখন যে আবিভূ'ত 
হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে এইটুকু জানি যে, যে আত্মা 
যত নির্মল ও বিশুদ্ধ হইবে, সেই আত্মাতে তাহার সিংহাসন 
ততই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্টিত হইবে। আমাদের আত্ম! নির্মল ও বিশুদ্ধ 
হইলে তবে সেই তদ্বৃদ্ধমুক্ত্বরূপের তেজোময় আবির্ভাব ধারণ 
করিতে পারিব। আমরাই বাকিরূপে মলিনতাপুর্ণ আত্মাতে 
সেই দেবদেবকে আসীন্‌ হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারি? 
ঘর, আমর। যখন জানিন। যে তিনি কখন্‌ আমাদের অন্তরে আবি- 
ভূত হইবেন, তখন আমাদিগের আত্মাকে সর্বদাই নির্ল ও পরি- 
গুদ্ধ রাখ। নিতান্তই কর্তব্য । 

ব্রহ্মলাত অনায়াসসাধ্য কার্য্য নহে; ব্রহ্মলীত করিতে গেলে 
কঠোর বন্ধসাধন আবগ্তক। ভারতের আরণ্যক খষিগণ বর্ষ" 
লাতের জন্য যেক্পূপ কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যে 
তাহার। ব্রক্ষকে লাত করিয়াছেন; তাহা কিছুই আশ্ধ্য নহে। 
তাহার্দিগের কঠোরতার আভাসমাত্র আমরা এইরূপ শ্লোকসমুহে 
পাইয়া থাকি-_ 


বাসো বন্ধলমান্তর: কিশলয়ান্যোক স্তরণাং তলং 
মূলানি ক্ষতয়ে ক্ুধাং গিরিনদীতোয়ং তৃষাশাঃয়ে। 
ক্রীড়া মুগ্ধম্‌গৈর্বয়াংসি ্হাদো নক্তং প্রদীপঃশশী 
" স্বাধীনে বিভবে তথাপি কৃপণা বাচন্ত ইতাভভূতং || 
বক্ষলমাত্র ভাহার পরিধেক়, বৃক্ষপত্র তাহার শা এবং বৃক্ষতঙগই 
ভাহার বাসস্থান, ফল মুলাদিতেই তাহার আহার কাধা দিদ্ধহয় এবং 
নিঝারণীক্ললই তাহার তৃ্ক। নিঘারণ করে; সরল হরিণ সকল তাহার জীড়া- 
সহচর, পক্ষী সকল ডাহার বন্ধু এবং রাত্রিক।লে চন্্রমাই তাহার পক্ষে প্রদীপ- 
স্বরূপ ব্রন্ধসাধকের অন্য ১০ প্রযোঞন নাই, প্রতিই তাহার প্রয়োজন 
সাধন করিতেছে। 
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তীহারা যদি ব্রহ্মসাধনের জন্স এতছুর কঠোরত1 অবলম্বন 
ফরিতে পারিলেন, আমরা কি ব্রহ্মলাভের জন্ত কিছুমাত্র কঠোরত! 
অবলম্বন করিব না--ইন্দ্রিয়ংযম অভ্যাস করিব না, স্বার্থতযাগ 
করিব ম1-এই অত্যাবপ্তক বিষয়েও কঠোরতা অবলম্বন করিব 
মা? কেবল বনে গেলেই যে ব্রক্ষলাত হয়, তাহাও নহে! যিনি 
পূর্বোক্ত কঠোব্লতার কথ বলিয়াছেন, তিনিই আবার বলিতে- 
ছেন_- 
বনেইপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং 
গৃছেহপি পঞ্ষেত্তিয়নিগ্রহত্তপঃ ॥ 
অকুর্খসতে কর্শণি ষঃ প্রবর্তে 
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং। 
অর্থাৎ যাহার বিধগানুরাগ নিবৃত্ত হয়.নাই, তাহার বনে গেলেও 
দোষোৎপভির সম্ভাবনা আছে এবং যে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও বিষয়া- 
সক্তিকে নিবৃত্ত করিয়। পঞ্চেন্দ্িয়সংঘমরূপ তপশ্চরণ করেন, তাহার 
পক্ষে গৃহই তপোবন। 
্রহ্মসাধন বাল্যক্তীড়ার সামগ্রী নহে; ইহা সর্বাপেক্ষা কঠোর 
সাধন। এই ব্রহ্ষসাধনের তিনটী অঙ্ক--জ্ঞান, কর্ম ও তক্তি। 
জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়। সাধক জানিতে পারেন যে ঈশ্বরের 
স্বরূপ কি,তাহার প্রি়কার্য্য কি, সৎ কার্ধ্যই বাকি এবং অসৎকাধ্যই 
বাকি। তর্ক করা এক পদার্থ আর জ্ঞানাবলম্বন অপর পদার্থ। 
বৃথা তর্ক করিতে পঙ্ডিত্মন্ত অহস্কারপূর্ণ ব্যক্তিরাই ভালবাসে। 
ভ্ঞানসাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কর্মসাধনের দ্বারা পবিক্্র 
হইতে হইবে। যে বৈদিক খষি বলিয়াছেন যে এই চরাঁচরকে ঈশ্ব- 
রের সত্তাতে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইবে, তিনিই সেই প্রকার 
উপলব্ধিকরিবার একটা উপায়ও বণিয়া দিয়াছেন তিনি বলিতেছেন 


৮ ্রাহ্মধর্ষ্ের বিবৃতি। 


*তেন ত্যকেন ভুঞীথাঃ মা শৃধঃ কস্যন্থিদ্ধনং” অপরেৰ ধনে লোভ 
পরিত্যাগ করিয়া এঘং অন্তরের কামন| সকল বিসর্জন দিয়া সেই 
্রহ্গানন্দ উপভোগ কর। যাহা কিছু সৎকর্ম করিব, তাহা ঈশ্বরে- 
রই উদ্দেশে করিব ; আমার যশ রদ্ধি হইবে, ধন বৃদ্ধি হইবে ৰা পদ- 
মর্য7াদা বৃদ্ধি হইবে, এই সকল ভাঁবিয়৷ যেন সৎকার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত না 
হই। কামনা পরিত্যাগ করিয়া সংকার্ষ্যে প্রতৃত্ব হইতে হইবে 
আমাদের কামনাই যত অনিষ্টের মূল। অজ্জুন যখন শ্রীন্ুষ্ণকে 
'পাঁপের উৎপত্ভিবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, তখন স্ত্রীরুষ্ণ তদৃত্তরে কাষ- 
নাকেই পাপের প্রধান উৎপঞ্তি-কারণ ও মানবেতর সর্ধপ্রধান শক্র- 
রূপে নির্দেশ করিয়া তাহাকে নির্মূল করিতে উপদেশ প্রদান 
করিলেন। আমার যদ্দি কামন। থাকে, তধে সেই কামনাকে 
পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অপরের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করা স্বাতা- 
বিক, এই কারণে খষিরা সকলেই এই কামনাকে জয় করিবার 
জন্য হদগত যত্র ও চেষ্ট। প্রয়োগ করিতেন এবং অল্লাহার প্রভৃতি 
নান! কঠোর উপায় সকল অবলম্বন করিতেন। তাহারা শিষ্য- 
ধর্গকেও এই বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ দিতেন। মন্থ বলিয়াছেন__ 
বিজ্ঞানসারধ্বিস্ত মনঃপ্রগ্রহবাননরঃ। 
সোহধ্বনঃ পারমাপ্সোতি তদ্বিষ্ঞোঃ পরমং পদং ॥ 

বিজ্ঞান বাহার সারখি ও মনোরপ রঙ্জু ধাহার বশীভূত, তিনি সংসারপার 
সব্বব্যাণী পরব্রন্মের পরম স্থ'ন প্রাপ্ত হয়েন। 

যিনি আপনার কামনাকে জয় করিয়া মনকে জ্ঞান ও ধর্মের 
বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুর্্থ় মোহ হইতে মুক্ত হইয়। সর্ধ- 
ব্যাপী পরত্রঞ্ধকে লাভ কৰেন। কামনাকে জয় করিয়া মনকে 
বশীভূত করাই প্রধানতঃ কম্মযোগ । যে সাধক বিজ্ঞানকে সারথি 
করিয়াছেন ও মনস্কে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তাহাকে আর 
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কাহারও উপদেশ লইতে হয় না; তাহারই প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন হও- 
য়াতে ভক্তি স্বতই উথলিয়া উঠে এবং তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস পর্ব 
তের ন্যায় দৃঢ় হয়। গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে এইরূপ ভক্তিমান্‌ 
সাধকই ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। 

খ্ুষিরা কেবলমাত্র এই সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত 
থাকেন নাই। তাহারা জানিতেন যে মন্থব্যের প্রক্কতি ব্বভাবতই 
মন্দকন্ধের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে; স্থৃতরাং সেই প্রকৃতি 
পরিবর্তন করিতে না পারিলে প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না । 
এই প্রকৃতি পরিবর্তন করিবার জন্য তীহারা আমাদের শৈশবাবস্থা 
হইতে মৃত্যু পর্যযত্ত কঠোর সাধনের এক সুন্দর ব্যবস্থা, এক হন্দর 
শিক্ষাপ্রণালী প্রবন্তিত করিয়া গিয়াছেন। সেই শিক্ষাপ্রথালীর 
ফলে ব্রহ্গলাত না হওয়াই আশ্চর্যের বিষর। হিন্দু রাঁঙ্ের 
উন্নতির সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর কিরূপ ফল কফলিরা হল, তা5| 
সবিস্তার বলিবার প্রয়োজন নাই। হিন্দুরাজত্বে্ যখন থে 
অবনতি ঘটিয়াছিল, যে সময় হইতে হিন্দুরাজন্ব একপ্রকার বিলুপ্ত 
হইয়া গেল, তখনও এই শিক্ষাপ্রণালীর ফল যাহা ছিল, তাহা 
শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কোন সুগ্রসিদ্ধ বিদেশীয় এতিহাসিক 
বলিয়াছেন ষে তখন দ্বারে তালাচাবি লাগানো থাকিত না) হিন্দু, 
মাত্রেই মিথ্যা কথা বিষবৎ পরিত্যাগ করিত। কিন্তু এখন সেই 
শিক্ষাপ্রণালী বা কোথায় আর সেই ধর্মাবলই বা কোথায় ! ধর্ত- 
মানে যে শিক্ষ। প্রচলিত আছে, ইহ! দ্বারা ধর্মাকে হৃদয়ে ধারণ করা 
একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বর্তমান শিক্ষার ফলে কামনা বৃদ্ধি 
ব্যতীত হাস হয় না সুতরাং এই শিক্ষা যে বহুল অংশে দুষিত তদি- 
বয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান কালে পূর্বের শিক্ষা প্রণালী সর্বাঙ্গীন 
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ভাবে প্রচলিত করাও দুঃসাধ্য ও অসন্তব, কিন্তু সেই শিক্ষা 
আংশিকতাবেও যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে এদেশের শ্রেয় 
দেখিতেছি না- সম্মুখে কেবলই অন্ধকার। এখন পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানাদি শিক্ষার সহিত প্রাচ্য ধর্মশিক্ষার সামঞ্রস্য করিয়া লইতে 
হইবে । 

আক্ত আমর| যে উৎসবে সমাগত হইয়াহি, এই স্থানে যে সত্য 
ধর্ম প্রতিসিত হইয়াছে, ইহ! তাহারই স্মরণার্থ উৎসব নহে, ইহ! 
অধ্যাস্বধন্মের উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে এখানে অনেক সাধু 
সক্গনের সমাগম হইয়াছে, সুতরাং এই উৎসব, কিসে আমাদের 
ধর্মভাবের উন্নতি হইতে পারে, কিসে ভারতে সত্যধর্মের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠ। হইতে পারে, এই সকল বিষয় আলোচন! করিবার একটি 
উত্তম অবসর । আমরা পরম্পরের ধর্্জীবনে পরম্পর সহায় হইব, 
এই উৎসব আমাদিগকে ইহাই শিক্ষ। দিতেছে । এখন চারিদিক 
হইতেই ধর্শের মিথ্যা প্রতিযৃত্তি গঠিত হইতেছে । কেহ বলিতে- 
ছেন মনুষ্যত্বকে পুজা কর, কেহ বলিতেছেন যে অমুক ব্যক্তি 
ঈশ্বরের অবতার. তাহাকেই পূজা কর। অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় যেঃ 
আর্ধাঞ্ধষিগণ যে নিরাকার ঈর্ঘরের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গিয়াছেন, তীহাদিগের বংশোদ্ভুত অনেক হিন্দু আজকাল সেই 
নিরাকার উপাপনাকে অশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিধার প্রয়াস পাইয়। 
থাকেন। “সত্যমেব জয়তে” সত্যের জয় হইবেই, কিন্তু এই সকল 
বিদ্ন অতিক্রম করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে, এইমাত্র । যখন চতু- 
দ্দিক হইতে সত্যধর্ণের বিরুদ্ধে এইরূপ ধর্খ্ের মিথ্যা প্রতিমৃ্তি 
সকল দণ্ডায়মান হইতেছে, তখন আমাদিগেরও নিশ্টেষ্ট হইয়া 
থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকেও সত্যধর্ম্ের পতাকাতলে 
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ঘনসন্লিবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং বংশান্ুক্রমে পুত্র- 
পৌত্রাদিকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদিগের 
স্থলাধিকার করিবার শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে । আমরা যদি 
সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও অধর্ম্ের গতি ফিরাইতে না! পারি, তখন 
সেই পাবনের পাঁবন, ধর্মপ্রবর্তক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়। 
তাহাকেই জানাইব “দয়াময়! আমরা ছুর্বল অসহায়? আমা- 
দিগকে অধর্্থ বলপূর্বক আকর্ষণ করিতেছে, তুমি আমাদিগকে 
উদ্ধার কর; দেবদেব, এই বিপদের সময়ে আমাদিগের প্রতি 
প্রসন্ন হও, আমাদিগকে দেখা দাও; তোমারি আদেশে আমরা 
সত্যধর্থেব্র পথে দণ্ডায়মান হইরাছি, তুমি আমাদের আশা তরস। 
সুথশীস্তি, তুমিই আমাদের সর্ধস্ব”। এই প্রার্থন। শুনিয়া যখন 
তিনি আমাদের সহান্ব হইবেন, তখন সহত্রণ্ডণ বল পাইয়া অধন্মকে 
বিচর্ণ করিতে সমর্থ হইব । 
এইরপে ত্রন্ধপ্রসাদে ব্রহ্মলাত করিলে আমরা তে! স্কতার্থ হই- 
বই। কিন্তু যে দ্বিন আমাদের পুত্রপৌত্রার্দিগণও-- 
| ইশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভু্লীথাঃ ম। গৃধঃ কম্যব্থিদ্ধনং ॥ 
এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, পরমেশ্বর দ্বারা এ সমুদ্রায়কে 
আচ্ছাদন কর; অপরের ধনে লোভ পরিতাাগ করিয়া ও কামন| সকল ৰিস- 
জন দিয়া তীহাকে ভোগ কর-_ 
এই মহামন্ত্রকে স্বীয় জীবনে পরিণত করিবে, যে দিন তাহারা 
এই মহামন্ত্র অনুসরণ করিয়! কর্মাহুষ্ঠান করিবে এবং আপনাদের 
প্রতি কার্ষ্যে ঈশ্বরেরই মহিমাপ্রচার ও জয়ঘোষণা করিবে, সেই 
দ্রিন আমাদের সমস্ত জীবনের আশা, সমস্ত জীবনের পরিশ্রম সফল 
হইবে এবং আমরা যদি ইহলোক হইতে অপহৃত হইয়! পরলোকে 
দি 
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গমন করি, তথাপি ইহ! সুনিশ্চিত যে আমর! সেখান হইতেও 
দ্বেবগণের সহিত মিলিত হইয়৷ তাহাদিগের মস্তকে অজস্র আশী- 
বাদ বর্ষণ কৰিব এবং ঈশ্বর আমাদিগের সকলকেই তাহার আনন্ব- 
ধামে লইয়া গিয়। অমৃতবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া দ্রিবেন । 
অতএব বর্তমান কালে আমরা যেন অধর্মভাব প্রবল দেখিয়। 
নিরাশ হইয়। না পড়ি, সেই শুভ দিন সত্থর আনয়ন করিবার জন্য 
পরিশ্রম করিতে বিমুখ নাহই। আমর! জানিতেছি যে সেই দিন 
আঁসিবেই-_কারণ ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রার সম্পন্ন হইবেই। আমর। 
তাহারই উপর নির্ভর কাবুয়া অকাতরে পরিশ্রম করিব, কঠোরতা 
সাধন করিব এবং অসমর্থ হইলে কাতরপ্রাণ্খে ব্যাকুলহৃদয়ে তাহা- 
কেই ডাকিব, বলিব 

“কাতর আমার প্রাণ সংসারে, 

ওগে৷ পিতা দেহ তব চব্ুণে স্থান । 

তোম। ছাড়া আর কার দ্বারে যাব, 

ওহে দীননাথ, কর দীনে শাস্তিদান।” 
তখন তিনিই আমাদিগকে আশ্রয়দান করিবেন। তিনি আমা- 
দিগকে কখনো পরিত্যাগ করেন নাই এবং কখনো! পরিত্যাগ 
করিবেন না। 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রান্মধর্ম্নের বিবৃতি 
গ্রন্থে ঈশাঁবাস্যং বিষয়ক একাদশ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 





দ্বাদশ বিৰৃতি--ভূলোকে ঈশ্বর |% 
যন্ত্র সর্ধাণি ভূতান্যান্মন্যেবানুপশাতি। 
মর্বতৃতেধুচাত্্ানস্থতোন পিজুগুপ্সতে ॥ 
ঘিনি পরমাত্বীতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং নকল বস্ততে 
পরমাস্ত্রার সত্তা উপলব্ধি করেন; তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞ! করেন ন!। 
ছ্যলোকে অসীম আকাশে চন্রতত্য্য গ্রহতারকার মহাবেগে 
পরিন্রমণের বিষয় পর্ধ্যালোচনা করিয়া! ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিম। 
যেমন সহজে উপণক্ধি করি, সেইরূপ এই ভূলোকেও, এই পথিবীতে 
নানা ঘটনা ও কার্ধ্যে সেই ঈশ্ববেরই হস্ত-পরিচয় পাইয়া তাহারই 
চরণে শ্রদ্ধাতক্তিতে অবনতমন্তক হইয়া পড়ি। ছ্যুলৌকের কার্য্য- 
কলাপেও যেমন ঈশ্বরের প্রতিষিত শৃঙ্খলা ও নিয়মের অনতি ক্ম- 
নীয় মর্ধ্যাদ! দেখিতে পাই, সেইরূপ ভূলোকেরও কাঁ্যসমূহে তীহা- 
রই প্রতিগ্ঠিত শৃঙ্খল। ও নিয়মের মধ্য দিয়া তাহারই "স্বাভাবিক 
জ্ঞানবলক্কিয়ার” পরিচয় প্রাপ্ত হই। 
এই ভূলোকে নানা দিকে নান! নিয়ম কার্ধ্য করিতেছে দেখা যায় 
একই মূল নিয়মের এই বিভিন্ন নিয়মগুলি বিভিন্ন আকার মাত্র কি 
না, সে বিষয় লইয়! বর্দুষানে বৈজ্ঞানিক মহলে নানা বাদান্থবাদ চলি- 
য়াছে। আমর। এখন সে তর্কসাগরে নাঁমিতে চাহিনা। যাহ! 
সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি;তাহাই অবলম্বন করিব । আমর! এখানে 
দেখি যে শক্তির পুঞ্জীকরণ (০0759758110 9? 61701 ) কার্য 


* লেখক রচিত অধ্যাবন্্ ও অ্রেয়বাদ গ্রন্থ হইতে পরিবর্তন সহকারে 
গৃহীত। 


৯ ব্রা্গধর্ম্নের বিবৃতি । 


করিতেছে । এই এক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ 
রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি নান! বিষয়ের জটিল তত্বসমূহের 
শীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন। ইহা হইতেই তাহারা 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে কোন শক্তির বিনাশ নাই-_-এক 
শক্তি অপর কোন শক্তির রূপান্তর মাত্র। অগ্নির যে তেজ তাহ 
রূপান্তধিত হইয়া তাড়িত শক্তিতে পরিণত হইতেছে, তাড়িত শক্তি 
চৌন্বক শক্তিতে পরিণত হইতেছে; আবার চৌম্বক তাড়িতে এবং 
তাড়িত আগ্নের তেজে পরিণত হইতেছে । বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় 
সকলেই এইরূপে একটা মূল মহাশক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছেন বটে, কিন্তু তাহাদের অনেকেই তাহার উর্ধে যাইয়া সেই 
শক্তির পশ্চাতে এক শক্তিময় জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করিতে আজও সমর্থ হয়েন নাই। 

বৈজ্ঞানিকদিগের মতে যেমন জড়রাঁজ্যে শক্তির পুগ্রীতাবঅবিচলিত 
ভাবে কার্ধ্য করিতেছে, সেইরূপ বর্তমানে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরই 
মতে প্রাণরাজ্যে অভিব্যক্তি নিম কার্য করিতেছে । এই অতি- 
ব্যক্তি নিয়ম ছুইটী প্রধান নিয়মের উপর দগ্ডায়মান--পরিবৃত্তি এবং 
যোগ্যতমের উদ্বর্তন। জীবমাত্রেরই শাবকগণ যে পূর্বপুরুষ পিতা- 
মাতা হইতে ন্যুনাধিক পরিবর্তন সহকারে জন্মগ্রহণ করে, তাহারই 
নাম পরিবৃত্তি। দেখা গিয়াছে যে এই পরিবৃত্তি নানা সুত্রে জীব- 
গণের আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির সহায় হয় । প্রথম প্রাণের উৎপত্তি 
বিষয়ে যেমন বিজ্ঞান আজও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে 
নাই, সেইরূপ কি উপায়ে জীবগণের আত্মরক্ষার সহায় পরিবন্তন- 
সমূহ সংসাধিত হয়, সে প্রশ্নেরও উত্তর দিতে বিজ্ঞান অসমর্থ । এই 
পরিবর্তন জীবগণের আপনাদের ইচ্ছান্তুসারে প্রস্তত হয় না. 


ভূলোকে ঈশ্বর । ৯৩ 


পিতামাতা স্বীয় সন্তানগণের এই আত্মরক্ষার সহাঁয়তাকারী পরি- 
ধর্তনের বিষয় কিছুই জানিতেই পারে না এবং জানিতে পারিলেও 
তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম; ব্লা বাহুল্য যে পশুপক্ষী প্রভৃতি 
জীবগণের ডিম্ব প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়া তাহাদের নিজেদের আয়ত্ত 
মহে। অথচ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় যে সেই সকল পরিবর্ভন চুর্বল 
প্রাণীগণকে সবল প্রাণীগণের আকুতি গ্রহণে সহায়তা করে এবং 
তাহার ফলে তাহারা আত্মরক্ষা। ও বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। 

অনেক সংশয়বাদী পঙ্িত এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নিয়- 
মিত কাধ্য সংঘটিত হইতে দেখিয়া শ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার আবস্তক 
বিবেচনা করেন না| বাস্তবিক কি কোন প্রাকৃতিক নিয়ম শ্বয়ং কোন 
কার্ধ্য করিতে পারে? আমি অগ্নিতে জল দিলাম, অগ্নি নিবিয় 
গেল। এই কার্য্যটী প্রাক্কতিক নিয়মের অনুযায়ী হইয়৷ সম্পন্ন হইল 
বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম কি অগ্নি নিবাইল অথবা আমি নিবাই- 
লাম? প্রারুতিক নিয়ম সমূহকে আমর! প্রাক্কৃতিক কার্যাবলী 
ব্যাকরণ শান্ত্র বলিতে পারি। আগে যেমন ভাষা, তাহার পরে 
যেমন ব্যাকরণ; সেইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনা! আগে, তাহার পরে 
সেইরূপ ঘটনা নিয়মিতরূপে ঘটতে দেখিলে আমর! সেই ঘটনা- 
সকলের কার্ধ্যকারণের মধ্যে একটী নিত্য সন্বন্ধ দেখিতে পাইয়! 
সেই সম্বন্ধের নাম দিই “প্রান্তিক নিয়ম ।” 

কিন্ত এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ত্ত। কে? কার্ধ্কারণের মধ্যে 
এই অচ্ছেদ্য সম্থন্ধের যোজয্ধিতা কে? পূর্ণশক্তি ইচ্ছাময় ত্রন্ধ 
ব্যতীত আর কাঁহাকে এই সকলের নিয়ন্তা বলিতে পারি? আমর! 
প্রাকৃতিক নিয়মের নিকটে যতই জিজ্ঞাসা করি না কেন যে, প্রারক- 
তিক ঘুটনা সকল কি উপায়ে হইতেছে, তাহার উত্তর প্রত্যাশ। কর! 


৯৪ ব্া্গধর্শের বিবৃতি । 


বৃথা। পরিবৃত্তিই বল বা অন্ত যেকোন নিয়মই বল, কোনও 
নিয়মই বলিতে পারিবে না যে অযুক প্রাকৃতিক ঘটন| কি উপায়ে 
হইল; সে এইমাত্র বলিতে পারিবে যে, অমুক প্রাকৃতিক ঘটনা কেন 
হইতেছে অর্থাৎ কিনিন্বমের দ্বার] বন্ধ হইয়া সংঘটিত হইরাছে। 

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সকলেরই মুখে অভিব্যক্তি 
নিয়মের অপর প্রধান ভিত্বি যোগ্যতমের উর্ভন নিয়মের কথ 
সর্বদাই শোন| যায়। এই নিয়মের কথা গুনিলেই মনে হয় যে 
ইহাতো। অতি সহজ কথ|_যে যোগ্যতম হইবে, তাহারুই জয় 
হইবে। কিন্তু সহঞ্জ কথা৷ হইলেও এই নিষয়টী একটু তলাইয়া 
দেখিলে বুঝ| যাইবে যে যোগ্যতম বলিতে ' সর্বাপেক্ষা বলবান 
বুঝায় না। যোগ্যতম বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে চতুর্দিকের 
অবস্থার পক্ষে অধিকতম উপযোগী ।. প্রাণীবত্তাস্ত বিশেষরূপে 
পর্যযালোচন। করিলে দেখা যায় যে, নানাজাতীয় জীবজন্ত এক 
সময়ে অবস্থার উপযোগী হওয়াতে সদলধলে পৃথিবীতে বিচরণ 
করিত, পরে অবস্থার প্রতিকূলতা হেতু লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। 
ইহারই সঙ্গে আরও এইটুকু দেখ যায় যে, সেই লুগ্প্রায় জীব- 
দিগের স্থানে আগত পরবর্তী জীবগণ অনেক বিষয়ে “উন্নততর” ; 
__তাহাদিগের শারীরিক গঠন, মস্তিষ্ক প্রভৃতি পূর্ববন্তী জীবদিগের 
অপেক্ষা অধিকতর আবান্তিত। 

কাজেই দেখা যাইতেছে অভিব্যক্তি নিয়ম ন্ব্ং কোন উদ্দেশ্য 
নহে। উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখ। যাইতেছে উন্নতি; পরিবৃত্তি ও যোগ্য- 
তমের উদ্বর্তন, এই নিয়মদ্ঘয় যে অতিব্যক্তি নিয়মের ভিত্তি, সেই 
অভিব্যক্তি নিম্বষটী সেই উন্নতিরূপ উদ্দেশ্য সাধনের কার্য প্রণালী 
মাত্র, যন্ত্র মাত্র। সৃষ্টির লক্ষ্য উন্নতি। 


ভুলোকে ঈশ্বর । ৯৫ 


কাহার উদ্দেশ্য এই জগতের উন্ততি? ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্য এই 
ষে, তাহার সৃষ্টিতে উন্নতির হিল্লোল অবিশ্রান্ত ভাবে বহিতে 
থাকিবে। ধিনি সমুদয় বিশ্বজগতকে উন্নতির সহায় করিয়া দিয়া- 
ছেন; এমন কি, যিনি মৃত্যুকেও স্বীয় উদ্দেশ্ঠসাধনে নিরত রাখি- 
য়াছেন, সেই পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি পরত্রন্ধ ব্যতীত এই উন্নতির 
আোত জগতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া আর কাহাতে সন্ভবিতে 
পারে? তিনি ভিন্ন আর কে এতটা ক্ষমতা ধারণ করিতে 
পারে? এই উদ্দেশ্ত যদি তাহারই না হইবে, তবেকি কতক- 
গুলি অচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম এই উন্নতির উদ্দেশ্তুকে স্থাপন করি- 
য়াছে? অচেতন* কার্যযপ্রণালীযাত্র কোন মহান্‌ "উদদেশ্তকে” 
স্থাপনা করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা নাহি কথা আর কি 
হইতে পারে? 

আমি দুরে সংবাদ প্রেরণ করিব। সেই কারণে আমি কতক- 
গুলি দণ্ড তাত্রতারে সংযুক্ত করিয়৷ দিলাম এবং সেই তারের সহিত 
একটি বিশেষ যন্ত্র সংযুক্ত করিলাম। এখন এই যন্ত্রটা বিশেষ- 
ভাবে স্পর্শের ফলে তাড়িতশক্তি উৎপাদন করিয়! আমার অভি- 
লধিত প্রদেশে প্রেরণ করে। আবার আমারই রচিত কোন 
বিশেষ সংকেত অন্নুদারে সেই তাড়িতশক্তি অবলম্বনেই আমি 
যথাস্থানে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারি। দুরে সংবাদ প্রেরণ 
করিরার উদ্দেশ্য কি তাড়িত শক্তির অথবা আমার? আমিই কি 
এই উদ্দেশ্যের মূল প্রবর্তক নহি? এবং তাড়িতশক্তি কি আমার 
সেই উদ্দেশ্য সাধনের এক বিশেষ যন্ত্র ও নিয়মপ্রণালী মাতম নহে? 
তাড়িতশক্তির উদ্দেশ্য দুরে সংবাদ প্রেরণ করা, ইহা কতদূর অস- 
হত কথা? ও 


১৬ ব্রাহ্মধর্মের বিবৃতি । 


উদ্দেশ্য মাত্রেরই পশ্চাতে এক সঙ্ঞান পুরুষ আবশ্যক । সেইরূপ 
এই বৈশাল ব্রহ্গাণ্ডের মধ্যে উন্নতি-উদ্দেশ্যস্থাপন কতকগুলি অচেতন 
নিয়মপ্রণালীর হারা কিছুতেই হইতে পারে না। অচেতন নিয়" 
মের কথা দূরে থাক, সঙ্ঞান মনুষ্যই কি সকল সময়ে উন্নতিকে 
লক্ষ্য করিয়! কার্ধ্য করে? আমরা যখন আহার করি, তখন কি 
আমর! ইহা! মনে করিয়। আহার করি যে, ভবিষ্যতে ইহা! দ্বার 
আমার উন্নতি সাধিত হইবে? আমাদের ক্ষুধা পায় বলিয়াই 
আমর! আহার করি; ক্ষুধার সময়ে আহার না! করিয়া থাকিতে 
পারি ন। বলিয়াই আমরা আহার করি। ক্ষুধা আমাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া আসে না। যে মঙ্গলবিধাতার আদেশে ক্ষুধ! 
শরীরের মধ্যে আসিয়াছে, তিনিই জানেন যে, ইহা কেন আসি- 
য়াছে, ইহা! দ্বারা কি উন্নতি সাধিত হইবে। তবে আমরা তাহার 
উদ্দেশ্যের পরিচগ্ন পাই, যখন দেখি যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে গিয়। 
মন্ুয়ের প্রয়োজনীয় নানা তত্বসকল আবিষ্কৃত হইয়াছে; আহার 
করিয়া শরীরের বলবৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই সঙ্গে মানসিক বল, 
আধ্যাত্মিক বল সকলই বর্ধিত হইতেছে। 

আমরা যে দ্বিকেই ফিরিয়া দেখি, সেই দিকেই আমার সেই 
প্রিয়তমের সুগন্ধ আদ্রাণ করি। সেই দিকেই আমরা দেখি যে 
চেতনের চেতন পরমেশ্বর জড়রাজ্যের অতীত থাকিয়া, প্রাণরাজ্যের 
অতীত থাকিয়া, সকলেরই অতীত থাকিয়া, সকলের দ্বারাই স্বীয় 
উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া লইতেছেন। সেই উদ্দেশ্য এই যে, 
তাহার সৃষ্টিতে উন্নতি হউক। 

বিজ্ঞান যতই কেন নৃতন নৃতন তত্বরাশি আবিষ্কার করুক না, 
সে সকলই সেই মহান্‌ উদ্দেশ্য সাধনের নিয়ম প্রণালী মাত্র_ 


তপস্যা। না 


বিশেষ বিশেষ পথমাত্র। ইহাদের মূলে এক সঙ্ঞান, শক্তিমান 
নিযন্তা ন। থাকিলে ইহারা থাকিতেই গারে না। বিজ্ঞান যতই 
আলোচনা করা বায়, ততই হৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরেরই হস্ত দেখিয়া 
স্তপ্ভিত হইতে থাকি। কে বলে যে, অভিবাক্তি প্রভৃতি বৈজ্ঞা- 
নিক সিদ্ধান্ত সমূহ শ্বীকার করিলেই ঈশ্বরে শ্রদ্ধা দু থাকে না? 
এমন কোনই কথ] নাই যে স্ুপ্রতিটিত বৈগ্খানিক সিদ্ধান্ত সমূহ 
স্বীকার করলেই ঈশ্বরে অবিশ্বাস আসিবে, অথবা ঈশ্বর বিশ্বাস 
করিলেই সেই সকল সিদ্ধান্ত অবিশ্বাস করিতে হইবে। জ্যোতি- 
বিদ্যায় কেপলার বা ভাঁ্করাচার্য্যেৰ সিদ্ধান্তই বল, পদার্মাবগ্ঠায় 
নিউটনের সিদ্ধান্তই 'বল, আর প্রানীততে ডাধিনের সিদ্ধান্তই বল 
সকল সিদ্ধান্তই সেই পূর্ণমঙ্গল পরুরঙ্জেরই মহিমা একবাক্যে 
কীর্তন করিতেছে । 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধন্জের বিবৃতি 
গ্রন্থে ভূলোকে ঈশ্বর বিষয়ক দ্বাদশ 
বিবৃতি সমাপ্ত । 


ত্রয়োদশ বিরৃতি তপস্যা ।*% 
ধ্যঃ সর্ধজ্ঞঃ সব্ধবিৎ” যিনি সর্বজ্ঞ ও সধর্ববিৎ ; যিনি জগতের 
সকল ঘটনাই জানিতেছেন এবং যিনি জগতের প্রত্যেক ঘটন। 
জানিতেছেন; যাহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া কোন ঘটনাই 
ঘটিতে পারে না; যিনি সর্ধত্র ও সব্বকালে বর্তমান থাকিয়া 


ফ১৮১৬ শক ভাগ্র ও আখিন সংখ্যার তত্ববোধিনী পশ্রিকাতে প্রকাশিত। 
১৩ 


৯৮ ব্রাহ্মধর্শোর বিবৃতি । 


এবং আমাদের চির্সঙ্গীরূপে বন্তমান থাকিয়। অনিমেষ আশিতে 
সকল ঘটনাকে মঙ্গলের পথে নিয়মিত করিতেছেন; ধাহাকে 
ছাড়িয়া কাঁল দাঁড়াইতে পারে না “নহি ত্বদ্ারে নিমিষশ্চ নেশে?” 
সেই পরবদ্ষকে একাগ্রচিত্তে শ্ঞানিতে ইচ্ছা কর “তপস। ব্রহ্গ 
বিজিজ্ঞাসন্ন।” 

বরহ্মজ্ঞানই আমাদের চরম পুরুষার্থ। একবার ভাবিয়া দেখ, 
সমস্ত জীবন পৃথিবীকে লইয়া কাঁল কাটাষ্ঈটলে, একবার'ও সেই 
পরম পুরুষের দিকে চক্ষু ফিরাইলে না-তোমার হৃদয় কি ঘন- 
ঘোর অন্ধকারে পরিপুর্ণ। পৃথিবীর সহিত্ত চির আবদ্ধ থাকিলে 
আমাদের জদগ্প কি শাপ্তি পাইতে পারে? ঝঁখনই নহে, কেবলই 
অশান্তি আলয় হইয়া উঠে। কতকগুলি বৃথা কন্মে দিন অতি- 
বাহিত হইয়াযায়। যে সকল বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এইরূপ চিন্তাতে 
প্রাণমন ঢালিয়া দের, তাহাদের উন্নত ভাব সকল এতদূর চাপা 
পড়িয্বা যার যে তাহার] বুঝিতে পারে না তাহারা কত অবনত 
হইয়াছে। তাহাদের সততই এই চিন্তা যেকে তাহাদের কত 
সর্বনাশ করিয়াছে এবং তাহার অপরের কত সর্ধনাশ করিবে। 
একবার অন্তরে দৃষ্টিপাত করিলেই জান। যাইবে যে, সে অবস্থায় 
আমাদের স্ুথও থাকিতে পারে না, শান্তি তো দুরের কথা। 
পরমেশ্বর পৃথিবীর এই প্রকার কঠোর জীবদিগেরও পক্ষে তাহাকে 
জানিনার উপায় কৰিয়া দিয়াছেন; তিনি তাহাদেরও লৌহকবাট 
ভেদ করিয়া তাহাদের সমক্ষে প্রকাশ হয়েন_ ইহাই তাহার করুণ|। 
যখন বজ্াাতে তাহাদের গৃহ ভগ্ন হষ্টতে থাকে ; যখন প্রবল 
বন্ঠা৷ আসিয়। তাহাদের সর্বাস্ব তাসাইয়। লইয়। যায় অথবা যখন মৃত্রা 
সন্গুখে আসিয়। দেখ। দেয়) তখন তাহাদের হৃদয় যুহযান হইয়া 


তগন্ডা। ১৯ 


পড়ে-তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে পৃথিবীই কেবল সর্বস্ব নহে, 
পৃথিবীর উপরেও এমন এক পুরুষ আছেন, ধাহার ক্ষমতা কেহই 
প্রতিরোধ করিতে পারেনা । এইরূপে তাহার। বিপদের কঠোর মৃত্তির 
মধ্যে ঈগ্বরের রুদ্রদণ্ড দেখিয়া ভীত হয়। বিপদের মধ্যে যাহারা 
ঈশ্বরকে দেখে, তাহারা ভীহাকে বাহিরেই দেখে। তাহার! 
তাহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পায় না। 

আত্মজ্ঞানারাই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেনন। আত্ম- 
জ্ঞানীরাই ঈশ্বরকে আত্মস্থব--নিক্টস্থ করিয়া জানেন। তাহারা 
আপনাদের প্রেম, আপনাদের জ্ঞানকে অবলম্বন করির1 তাহার 
প্রেমরূপ দ্রেখিতে গান এবং জ্ঞানরূপ জানিতে পারেন। আন্ম” 
জ্ঞানীরাই যে ঈশ্বরকে অধিকতর রূপে জানিতে পারেন, এ কথাটা 
আত পুরাতন; কিন্তু ইহা নিতান্ত সত্য এবং সত্য বলিয়াই ইহা 
পুরাতন। খ্ষিরা বপিয়! গিয়াছেন__ 

তচ্ছুলং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌ ষদাম্বধিদে| বিছুঃ 

সেই পরবদ্ধ জ্যোতির জ্যোতি এবং তাহাকে আত্মজ্ঞানীরাই জানেন। 
আর আজ বনুশতাব্দী পরে আমাদেরও আত্ম! হইতে এই কথার 
পূ্ণগভীর প্রতিধ্বনি উখ্িত হইতেছে । চেতন আত্মা অবলম্বনেই 
ঈশ্বরকে প্রকুতরূপে জানিতে পারা যায়, জড় অবলম্বনে সেরূপ 
হয় না। 

ঈশ্বরকে যদিও আমরা আত্মার সহজ জ্ঞানের দ্বারা জানিতে 
পারি, কিন্তু তাহাকে বিশেষরূপে আত্মস্থ করিয়া! জানিতে ইচ্ছা 
করিলে তপসা। অবলম্বন কর! আবশ্তক। খষিরা তাহাকে যেরূপ 
প্করুতলন্স্ত আমলকবৎ” গ্রতীতি করিয়াছিলেন, তপস্যা ব্যতীত 
আমর! তাহাকে সেরূপ বিশেষতাঁবে জাঁনিতে পারি না। সংসারের 


১৯৪ ্রাহ্মধর্মের বিবৃতি । 


মোহমদিরাতে একেবারে মগ্ন হইয়া থাকিব অথচ তাহাকে জানিব, 
সে আশা বৃথ|। তপস্তা অবলম্বনে আমরা বিশুদ্ধসত্ব হইয়া যখন 
নিলিগুভাবে সংসারের কার্ধ্য করিতৈ থাকিব, যখন পৃথিবীর উপরে 
উঠিব, তখনি যুক্ত আকাশের স্তায় যুক্ত আত্মাতেও ঈশ্বরের অলন্ত 
প্রকাশ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারব। তাই খধি বলিতে- 
ছেন "তপস। ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব”? তপস্া দ্বারা ব্রহ্ষকে |বশেষভাবে 
জানিতে ইচ্ছা কর। 

বরুণপুত্র ভূগু ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় পিতাকে 
বলিলেন "অধীহি ভগবো ব্রদ্ষ” আমাকে ব্রদ্ষবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা 
দ্বাও; ভূপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে অন্ন, প্রাণ'বা চক্ষুরাদি জ্ঞানে- 
ভ্দ্িয। ইহাদিগের কোন্টা ব্রঙ্ম? বরুণ খর তাহাকে সংক্ষেপে 


বলিলেন-_ 
যতে| ব| ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি 


যৎ্প্রয়ন্ত্যতিমংবিশগ্তি তদিজিজ্ঞাসম্থ তদ্রদ্ষ 

হা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়। জাবিত রহে এবং 
প্রলয়কালে ষাহার প্রতি গমন করে ও যাহাতে প্রবেশ কয়ে, তাহাকে জানিতে 
ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রন 

তপস্যার অভাবে ভৃগু প্রথমে অঃ্কেই ব্রহ্ম স্থিত করিয়া পিতা 
বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি অনই ব্রদ্ম_কারণ অন্ন 
হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া অন্ন কতৃক জীবিত 
রহে এবং পরিণামে অশ্নেতেই প্রবেশ করে? পিতার নিকটে 
যখন তিনি জানিলেন যে অন্ন ব্রহ্ম নহে? ৬থন তিনি বলিলেন, হে 
ভগবন্‌ আমাকে ব্রহ্গবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা দাও ঘ্অধীহি তগবে। 
ব্রঙ্ধ।? বরুণ বুঝিলেন যে তপস্যার বল ন। থাকিলে বিশুদ্ধ ব্রহ্ষ- 


তপস্যা। ১০১ 


জ্ঞান লাভ ও ধারণ কর! অসম্ভব, সেই কারণে পুত্রকে উপদেশ 
করিলেন তপস্যা অবলম্বনে ব্রহ্ধকে জানিতে ইচ্ছা কর "তপসা 
ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ।” ভৃগু পিতার উপদেশান্ুসারে তপস্যা অব- 
লক্বনে কিয়দুর অগ্রসর হইয়া৷ প্রাণকেই ব্রঙ্গস্বরূপ স্থির করিয়া 
পিতার নিকট জিজ্ঞাসা কৰিলেন "তবে কি প্রাণই ব্রক্ষ__ প্রাণ 
হইতে জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া প্রাণ কর্তৃক 
জীবিত রহে এবং অস্তে জীব সকল প্রাণেতে প্ররেশ করে ? 
এবারেও পিতার নিকটে, প্রাণ ব্রহ্ম নহে ইহা জানিয়া বলিলেন 
হে ভগবন্‌, আমাকে ব্রহ্মবিবয়ক জ্ঞানশিক্ষা দাও-_"অধীহি ভগবো! 
ব্রহ্ম 1” বরুণ পুনরায় বলিলেন তপস্যা অবলম্বনে ব্রহ্গকে জানিতে 
ইচ্ছা কর-_"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব।” গুরুও যে প্রকার 
কঠোর, শিষ্যও দেই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভৃগু পুনরায় ধ্যানমগ্ন 
হইয়া মনকেই ব্রন্ের স্বরূপ স্থির করিয়া! পিতাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন "তবে কি মনই ব্রক্মন হইতে এই সকল জীব সকল 
উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া জীবিত বহে এবং অন্তকালে মনেতে 
প্রবেশ করে ?” পুনরায় তীহাকে বলিতে হইল “অধীহি ভগবে৷ 
ব্রহ্ম” বরুণও পুনরায় পুত্রকে বলিলেন “তপসা! ব্র্ধ বিজি- 
জ্ঞাসস্ব।” ভৃগু পুনরায় বিজ্ঞানকেই ন্ধন্বরূপ স্থির করিয়া পিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে কি বিজ্ঞানই বৃদ্ব_বিজ্ঞান হইতে এই 
ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া! বিজ্ঞান কর্তৃক জীবিত 
রহে এবং পরিণামে বিজ্ঞীনেই এই সকল প্রবেশ করে?” বরুণ 
খষি স্বীয় পুত্রের এখনও প্রকৃত ব্রক্ষজ্ঞান হয় নাই বুঝিনা তাহাকে 
পুনরায় বলিলেন “তপস ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব।” ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে দৃঢ় 
প্রতিজ ভূণ্ পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়া জানিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দ ্বরূপ-_ 


১০২ বাহ্গধর্মের বিবৃতি । 


আনলম্বরপ পরব্রন্ধ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া 
গানন্দন্বত্রপ পরত্রদ্ধ কর্তৃকই জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আন্নস্বয্পপ পর+ 
ব্রন্ষেতই গযন করে ও প্রবেশ করে। 
আনন্দ দ্ধোব খন্বিঘানি ভূতান জায়ন্তে আনান 
জাঁতানি জীবপ্তি অ।নন্দং প্রয়ন্ততভিনংবিশগি। 
ভৃগু বারম্বার তপস্য। করিয়া, ত্রহ্গন্বরূপ বিষয়ে একাগ্রচিত্তে 
ধ্যানপরায়ণ হইয়। তবে এই ব্রঙ্থাবদ্য। লাত পূর্ক ধারণ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। 
এখন আমাদিগের দেখিতে হইবে যে, তপস্যা বস্তট। কি? ইতি 
পূর্বে যে বৈদিক কাঁলের কথে।পকথন উদ্ধভ করিলাম, তাহ। 
হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পুর্ধে তপস্‌ শব্দে গভীর চিন্তা ব। 
একাগ্রচিত্তে আলোচনা এইরূপ কোন অর্থ বুঝাইত। পরে যখন 
পাতগ্নলাদ্ি দর্শনের কাল আসিল, তখন তগস্‌ শব্দের অর্থে বরন্ধ- 
চ্্য, সত্য, মৌন, ধর্ধানুষ্ঠান, দন্দদহন ও মিতাহারাদি হইল। 
ক্রুযে পৌরাণিক কালে তপ্যার অন্তনিহিত ভাব সকল বিরুত 
আকার ধারণ করিনা শারীরিক র্লেশমহন ও ক্ষঘবরণে পর্যবসিত 
হইল। এই পৌরাণিক সমরে তপগা৷ এন্সপ বিক্লুচাকার ধারণ 
করিয়াছিল যে গীতাকার ইহার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে বাধ্য হইয়।- 
ছিলেন। প্রকুত তপস্যা কি, তাহাঁও তিনি সুন্দরন্ধপে বলিয়া! 
গিয়াছেন। তিনি তপন্যাকে শারীর, বাঞ্ুয় ও মানস, এই ত্রি- 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শারীর তপস্যা কি ?1-- 
দেবহিজ গুরু পরাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবং। 
্ক্মচধামহিংসা চ শারীরং তপ উচযতে ॥ ১৭শ অ 
দেব, ব্রাঙ্গণ গুরু ও পগিতদিগের পু, শুচিত।রক্ষ!, সরলতা” ব্রহ্মচরধা, 
অিংসা এই নকল শানীরিক তপন্য। বলিয়া কখিত হয়। 


তপস্তা । ১০৩ 


ইভার মধ্যে শরীরকে বলহীন করিবার কথ! কোথায়? বামন 
তপস্যা কি? 
অন্ুদ্বেগকরং বাঁকাং সতাং গ্রিয়হিতধ। যৎ। 
স্বাধায়াভাসনং চৈব বাণ্বয়ং তপ উচ্যতে। ১৭শ অ। 
লোকের অভয়জনক বাঁকা, সতা বাঁকা ও লোকের মনোরপ্ীক অথচ হিত- 
কর বাঁকা এবং বেদাঁদি পাঠ, ইহাই বাগ্বয় তপসা।। 
মানস তপস্যা কি-_ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌমাত্বং মৌনমত্িবিনি গ্রহ 
ভাবসংশুদ্ধিরিতোতভ্তপো যানসঘুচাতে ॥ 
মনের প্রসন্নতা সৌম'ভাব, অযথ। প্রলাপ না] করা, আত্মনত্যম এবং অন্তরে 
সাধৃভাবকে স্থান দেওয়া, এই সকল মানস তপসা। বলিয়া উপ্ত হইয়া থাকে। 
গীতাতে আমরা তপস্যার যে ভাব দেখিতেছি, তাহার কোথায় 
পৌরাণিক বিকৃত ভাঁব আছে 1--কোথায়ও নাই। গীতাতে যে 
ভাবে তপস্যাচরণ করিবার কথা আছে, তাহা কেমন স্বাতাবিক 
এবং সুতরাং কেমন সত্য । গীত। রচিত হইবার কালে তপস্যার 
অর্থ এতদূর বিকৃত হইয় গিয়াছিল যে সাধারণে বুঝিত শরীরকে 
ক্লেশ প্রদান করিয়া মৃত্যুযুখে অগ্রসর হওয়ার নামই তপস্যা । 
গীতাকার সেই কারণে শরীরশোষক কুতপস্বীদিগকে অত্যন্ত নিন্দা 
করিয়া বলিয়াছেন-_যে সকল ব্যক্তি দন্তাহঙ্কার প্রন্থৃতি যুক্ত 
হইয়া মুখ তাবশতঃ শরীরকে ক্রেশ প্রদ্রান পূর্বক কঠোররূপে 
অশাস্ত্রবিহিত তপস্যা করে, তাহারা আস্মুরসংকল্প। * গীতাকার 
* অশান্ত্রধিহিতং ঘোঁরং তপান্তে বে তপো। জন; । 
দন্তাহস্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ 


কর্ময়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। 
মাঞ্চেবাত্মবশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধা!হৃরনিশ্চয়ান্‌ ॥ 


১০৪ বাহ্মদর্মের বিবৃতি । 


দেখিয়াছিলেন যে বর্ভমানকাঁপের ন্যায় তখনও অনেক ভগ সন্নাপী 
প্রক্ত ধর্মপথে না গিয়া! অনাগগার প্রভৃতিরূপ মিথ্যা তপস্থা অবলন্ন 

করিয়া জনসাধারণকে প্রভারণা কত্ধিত। তাই তিনি ইহাদ্িগকে 
এরূপ কঠোর বাক্য বলিয়াছিলেন। 

গীতাতে ব্রিভাগে বিতক্ত তপস্যাপ্রণালীর প্রত্যেক বিভাগ 
আবার তিন ভাগে বিতক্ত হসয়াঙ্তে সাত্বিক, বাজস ও তামস। 
ফলাকাজ্কা-রহিত হইয়। ধাহার! শ্রদ্ধার সহিত তপশ্চরণ করেন, 
তাহারাই সাত্বিক তপপা) করেন। 1 

আর আমি তপস্য! করিলে লৌকে আমাকে ধার্মিক বলিবে, 
সাধু বলিবে, কি আমার লাভ হইবে, এইরূপ ফলাকাজ্। করিয়া 
ষাহারা তপশ্চরণ করেন, তাহারা রাঙ্গস তপস্বী। এইরূপ তপস্যার 
ভাব সকল সময়ে থাকিবে না__ আপনার স্বার্থসিদ্ধি যদি না হর়,তাহা 
হইলে রাজস তপস্থবীগণ কেবল ধন্মের অনুরোধে তপশ্চরণ করিবেন 
না। তাই গীতাকার রাজস তপস্যাকে অগ্রব বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । | 

আর যাহারা তামস তপস্বী, তাহাদিগের তপস্যা তপস্যা নামেরই 
উপযুক্ত নহে কেবল কতকটা! ভাবসাদৃগ্ত বশতঃ তাহাকে তপস্যার 
মধ্যে ধরা হইয়াছে । পরের বিনাশ সাদনার্থে জপ প্রভৃতি এইগ্প 


। শ্রদ্ধয়! পরয়। তপ্ত তপত্তৎ ভিবিধং নরৈঃ| 
অফল!কাঞ্জিভিযু- ক্তৈঃ সান্বিকং পরিচক্ষতে ॥ 
£ সংকারমানপূজার্থং তো দন্তেন চৈব যৎ। 


ক্রিয়তে তদিহ প্রোতং রাজনং চলম বং ॥ 


তগসা। ১০৫ 


তপসাাঁর অঙ্গ। এইন্ধণ ভপস্যাকে আমর আম্মুর তপস্য। বলিয়াও 
উল্লেখ করিতে পারি এবং বোধ হর এইরূপ তপস্যাই গীঁভার সময়ে 
সমধিক প্রচলিত ছিল ।* গীতাকাঁর তাঁমস তপস্যার বিষয় বলিতে- 
ছেন-_যে ব্যক্তি শরীরের ক্ষয় করিয্বা বা পরের বিনাশ সাধনাথ 
তিপদ্যা কবে, সে ব্যক্তির তপস্যা তামস তপস্যা । 1 

তপস্যা বস্তুটা কি এবং তপস্যার কত প্রণাঁপী হইতে পারে, তাহ। 
আমবা গীতা! হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে সুন্দরন্ধপে দেখিয়াছি। 
আমরা কিন্তু সাধারণতঃ তপস।াকে ছুই প্রকারে বিভক্ত করিতে ইচ্ছ। 
কবিতেছি _হেতুবিশিষ্ট ও অহেতুপিশিষ্ট । আমর ভাল হ ইব, ধর্ম 
পথে না চলিলে অমর্ঈল হইবে, এই সকল ভাবিয়। ধখন চেষ্টাচনিত্র 
করিব ধর্ম পথে চলি, তখনই তপস্য। হেতুবিশিষ্ট হয়-__ইহাকে কত- 
কাংশে রাজস তপস্যা বাণপলেও বলা যায়। ইহাব্র মধ্যে অধিকাংশ 
সময়ে কোন না কোন প্রকারে ফলাকাজ্ষা লুকাইর। থাকে । আব 
অনেকের তপন্চরণ যেন কতকটা স্বাভাবিক। এইরূপ ব্যক্তি- 
দিগেরই তপস্যাকে আমরা অহেতুবিশিষ্ট তপস্যা বলিয়া নির্দেশ 
করিতেহি। ইহাদিগের যেন যত্রপুর্মনক তপশ্চরণ করিতে হয় না। 
কেহই ইহীাদিগকে তপসা৷ অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেয় না_ প্রত্যুত 
ইহার! সন্দুখস্থ শত বাধাবিদ্ধ অতিক্রম করিয়া কেমন সহজভাবে 

ক প্রথনও এইন্ধপ তপসা! ভারতে বহুল প্রচলিত। এইরণ তুপসা] দ্বার। 
লোকের প্রকৃত অনিষ্ট হউক বা না হক, অনেকে তাহা খিচার ন করিয়] 
অনায়াসেই বিখাঁপ করে| এই গেদিন একটা বদ্ধিনুঃ গ্রামে জনৈক শাক্ত ধর্ম 
প্রচারক হিন্দুধর্থের শ্রে্ঠত। প্রতিপন্ন কঙিতে শিয়া অন্তান্ত কখার মধ্যে 
ঝলিলেন যে এখনও অনেক হিন্দু সন্নাপী বধীকরণ, চাটন, মারণ প্রভৃতি 
বিদা জানেন। 


1 মুঢথ্াহেণাত্মনে। বন লীড়য়া ক্রিয়ত তপঃ। 
পর্স্যোৎনাদনাথং ৰা তওামমনুদাহৃতিং॥ 


5৪ 


১৪৬ ্রাঙ্গধন্মের বিবৃতি । 


তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। করব প্রহ্মাদ এইরূপ তপস্যার জ্বপপ্ত 
ৃগ্ান্ত দেখাইয়াছেন। 
ধরব যখন তাহার বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হুইয়া মাতার 
কাছে আসিয়। ছঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন মাত। তাহাকে 
বুঝাইলেন যে তীহার যাহা আছে তাহাতেই সন্তষ্ট থাকা কর্তব্য । 
আৰ যদি তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে, তে তিনি পুণ্যসঞ্চরে 
যত্রবান হউন, কারণ জল যেমন নিরাভিমুখেই গমন করে, সেইরূপ 
সকল খশ্ব্ধ্যই সংপাত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে । * 
ঞ্ুব তাহার মাতার কথিত স্বল্প শবে সন্তষ্ট ন৷ হইয়া একেবারে 
সক্ল শ্বর্ষ্যের যুলাখারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
তাহার মাতাকে বলিলেন “হে মাতঃ! কঠোর বাক্যে বিদীর্ণ আমার 
হৃদয়ে তোমার শান্তিময় বাঁক্য দড়াইতেছে না। আমি এপ 
তপস্যা করিব যাহাতে সর্ধ-জগতের পূজিত সর্কবোতম' স্থান প্রাপ্ত 
হই। আমি অন্তদত্ত স্থান চাঁহ না। স্বকয্ের দ্বার| এরপ স্থান 
পাইতে অভিলাষ করি যাহ। আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।” 1 
* তথাপি ছুঃখং ন তবান্‌ ক্ত,মহ্ৃতি পুত্রক। 
যস্য যাবৎ স তেনেব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিষান্‌ ॥ 
অদ্দি বা ছুঃখমতারথং স্বরুচা। বচসা তৰ। 
তৎ্পুথো য়ে যত কুরু সর্বফলপ্রদে | 


স্থশীলে। ভব ধর্াত্ব! মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ। 

নিম্নং যথাপঃ প্রবণ) পার্রমায়ান্তি সম্পন্ণ বিষুপুরাগ ? 
শ অন্ব যতত্বমিদং &1হ প্রশমায় বটে মধ, 

নৈতত ছুর্ববচসা ভিম্রে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি ॥ 

'সোহহং তথ! যতিষামি যথ| সব্বোভিমোত্তমং | 

স্থানং প্রাপ সামাশেষাণাং জগ তামপি পুজিতং ॥ 
নাস্তদদত্রমভাপ জামি স্থানমন্যং স্বকর্মীণ।। 

উচছানে তদহং স্থান যন্ন গ্রাপ পিতা মম || 


তপস্যা । ১০৭ 


মাতাকে এই সকল বলিয়া তিনি বনগ্রস্থান করিলেন। 
তথায় কয়েকটী যুনিখযির নিকটে তগবান্‌কে উপসন। করিবার 
প্রণালা জানিয়। লইয়! গভীর অরণ্যে ধ্যানপরায়ণ হইলেন। ভগ- 
বান্‌ তাহার হৃদয়ে আবিভূতি হইলেন। তখন সেই বালক ধ্রবের 
বল কত হইল! তাহার পদতরে পৃথিবী বিকম্পিত হইতে লাগিল ) 
দেবলোক ভয়ে আকুল হইল । দেবতার। তাহার যোগভঙ্গ করি- 
বার চেষ্টাকরিতে লাগিলেন। তাহাদের মায়াপ্রভাবে ধ্রুব দেখি- 
লেন যে তাহার মাতা স্থনীতি অতি কাতরভাবে তীহাকে এই 
উৎকৃষ্ট তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। তাহাতেও 
রবের তপস্যা ভঙ্গ হইল না দেখিয়া দেবতারা তাহাকে ভন 
দেখাইতে আবস্ত করিলেন। তাহার পিশাচরূপ ধারণ করিয়! 
দলে দলে প্রবের সম্মুখে আসিয়া ভীষণ অস্ত্র সকল ঘুরাইতে লাগি- 
লেন। চতুর্দিক হইতে অসংখ্য শুগাল আসিয়া ভীষণ চীৎকার 
করিতে লাগিল। সেই সময় তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিশিধা সকল 
নির্গত হইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই বালকের তপসা। ভঙ্গ হইল 
না। তখন ভগবান্‌ তাহার অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই প্রকাশ 
পাইতে লাগিলেন। ঞ্ৰ এই যে তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাতে 
প্রথমে একটুখানি. রাজসিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু সেটা 
তাহার বাল্যতার বশতঃ হইয়াছিল । তাহার স্বাভাবিক বা অহেতু- 
বিশিষ্ট তপস্যাৰ ভাব থাকাতে তিনি প্রথমেই বুঝিয্াছিলেন যে 
ভগবান্ই সকল খশ্বর্য্যের প্রদাতা এবং এইরূপ বুঝিয়া৷ যখন তপ- 
স্যার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেনঃ তখন ক্রমে রাজসিক ভাব 
চলিয়া গিয়া একমাত্র সাত্বিক তপস্যার ভাব অর্থাৎ ভগবানৃকে পাই- 
বার জন্যই তগবান্‌কে ডাকিবার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়।ছিল। 


১৮ বাহ্মধন্থের বিবৃতি। 


গ্রহ্াদের তপস্যার মধ্যে কেবলই সাত্বিক ভাব প্রকাশ পার। 
প্রহলাদ গুরুগৃহ হইতে পিতৃসমীপে আনীত হইলে হিবণ্যকশিপু 
উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি শিখিয়াছ? তাহার সার ভাগ 
বল।” প্রহ্নাদ বলিলেন “ যাহ। শিখিয়াছি তাহার সার এই থে 
ধাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, যাহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় 
নাই, ধিনি অচ্যুত, মহান্‌ আম্মা, সব্বকারণের কারণ, তাহাকে নম- 
স্কার।" ইহার পর প্রহ্বাদের উপর তাহার পিতা কত অত্যাচার 
করিলেন তাহা ভাবিলেও হ্বংকম্প হয়। তথাপি তাহার তপস্যা তঙ্গ 
হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, তাহার তপস্যার মধ্যে কিছুমীত্র ্বার্থ- 
ভাব বা ব্রাজমিক ভাব ছিল না। কথিত আঁছে হিরণ্যকশিপুর 
আজ্ঞান্ুসারে তাহার আজ্ঞাবহ ব্রাঙ্গণেরী অতিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করাতে মূর্ভিমতী অভিচার ক্রিরা প্রহনাদের হরে শুলাথাত করিয়! 
বিফলকাম হইল। তখন সে ত্রাঙ্গণদিগের ধ্বংস সাধনে অগ্রসর 
হইল। তখন প্রহ্নাদ দহ্যমান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাব- 
মান হইলেন। তিনি ভগবানকে ডাঁকিতে লাগিলেন “ হে সর্ব- 
ব্যাপিন্‌, হে জগতের স্থপ্রিকর্ভী, এই ত্রাম্মণগণকে এই ছুঃসহ মন্্রাগরি 
হইতে রক্ষা কর। তুমি সকল ভূতে, সব্ধব্যাপীরূপে আছ, তাহারই 
প্রভাবে এই ব্রাহ্মণের জীবিত হউক । তুমি সর্মগত বলির। যেমন 
অগ্রিকে আমি শক্রপক্ষ বলিয়। ভাবি নাই, এ ব্রাঙ্ষণেরাও তেমনি 
-ইহারাঁও জীবিত হউক ! যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, 
ঘাহার!বিষ দিরাছিল** আমি তাহাদিগকে মিত্রভাবে আমার সমান 
দেখিয়াছিলাম, শক্র মনে করি নাই, আজ ফেই সত্যের বলে এই 
পুরোহিতের! জীবিত হউক ।” তখন ঈশখরকপার পুরোহিতের 
জীবিত হইয়! গ্রহলাদকে আনীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল! 


তপস্ত]। ১০৯, 


প্রহ্বাদের এইরূপ দৃঢ় তক্তি দেখিয়। ভগবান তীহাকে দেখা 
দিলেন। তাহার একমাত্র প্রার্থনা ছিল যে, তগবানের প্রতি 
তাহার যেন অচলা। ভক্তি থাকে । 

পৃর্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি)তাহ। হইতে আমরা ইহাই বুঝিতেছি, 
যে তপস্যার গ্রক্কৃত ভাব শরীর, বাক্য ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা। 
সংসারের মধ্যে থাকিয়া অপবিত্রত! হইতে পবিত্রতা] বাছিয়া লইতে 
হইলে জ্ঞানের আবগ্তক। জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া পবিভ্র- 
ভাবে থাকিতে পারিলেই আমাদিগের ব্রহ্ষদর্শন হইতে পারে। তাই 
ঝধিবাক্যেব্রাহ্মধর্ম বলিয়াছেন, জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসতবস্ততন্ত তং 
পশ্ততে নিফলং ধ্যায়মানঃ।” ভ্তানশুদ্ধি ছার। শুদ্ধসন্ ব্যক্ত ধ্যান- 
যুক্ত হইয়া শিরবরব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। গ্ভ্ঞানালোচনা ও 
ধরানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তীহাকে আপনার আত্মাতে 
সাক্ষাৎ লাভ করা যাঁয়। ঘাগবজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান কিন্বা অনশন 
অগ্রিসেবাদি তপস্যা করিলে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ 
সকল পথ তীহার প্রাপ্তির পথ নহে। জ্ঞানরূপ পথই তাহার পথ ।” 


ইতি ্রীক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ত্রা্ধর্ধের বিরৃতি 
গ্রন্থে তপস্য। বিষয়ক ত্রয়োদশ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 





চতুর্দশ বিব্তি__হিরগ্নয় কোষ. 

[ বারভূমির সুবিস্তী্ প্রান্তর, নির্দবল প্রভাত কাল, নানার তরুয়াজি শিরা- 
ভিত হপ্রশস্ত উদান, শীতের মৃদ্মন্দ হশীতল বাহু, সমত্তই বক্ষে মন সমাহিত 
করিবার অনুকূ। সর্ব্ব প্রথম ঘণ্টারব ইইল। তখন সকলে বন্োপাসন'র 
জন্ম প্রস্তত হইলেন এবং মঙ্গলগীত গ।হিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করি- 
লেন। অনন্তর সমস্ত প্রান্তর মুখরিত করিয়। শঙ্বধ্বনি হইল । মন্দির মধ্যে 


নুপ্রশস্ত ধূপাধারে স্থগন্ধি ধুগ প্রধূমিত হইতে লাগিল । পরে আচার্যোর! 
বেদী গ্রহণ করিলে--] 


আজ এই শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির উদার সদাব্রত উপভোগ 
কর। নগরের জনতায়, সংসারের কোলাহলে শাস্তিজলের প্রভ্যা- 
শায় বৃথাই ঘুবিয়। বেড়াইয়াছ; এখন এই পবিত্র স্থানে আসিয়াছ, 
পিপাসার্ত পথিক তুমি, শান্তিজল প্রচুর পরিমাণে পান কর এবং 
প্রাণ মনকে সুশীতল কর। আজ প্রতাততপনের সুন্দর কিরণ, 
হুর্য্যের অতীত ও হুর্ধ্যের অন্তর্ধযামী পরম পুরুষকে সন্দর্শন কর: 
গ্রকুতির গম্ভীর সৌনর্য্ে প্রকৃতির অতীত ও প্রকৃতির অন্ত্ধ্যামী 
পরম পুরুষক্কে স্র্শন কর এবং এই উৎসবের আনন্দকোলাহলে 
সেই আত্মার অন্তরাস্ত্রা আনন্দময় পরমাস্মাকে সন্দর্শন কর। 

কেবল প্রকৃতির মধ্যে, বহির্জগতে তাহাকে উপলব্ধি করিলে: 
আমাদের পিপাসা'র শাস্তি হইবে না। কেবল বহিজ্বগতে তাহাকে 
দেখিতে অভ্যাস করিলে ফল এই হইবে যে, যেখানে প্রক্কৃতির 





* ১৮১৬ শক, তরঙ্গ সন্বৎ ৬৫, ৭ পৌষ দিবসে বোলপুরস্থ শাগডিনিকেতন আাশ্র- 
মের চতুর্থ বাৎমরিক বরক্গোৎমব উপলক্ষে বিবৃত | 


হিরণয় কোঁধ। ১১১ 


সৌনর্ধ্য,প্রন্কাতির এক মহান্‌ উদার ভাব দেখিতে পাইব, সেই- 
থানেই প্রকৃতির নিয়ন্তা সেই অনস্তশক্তি পরম পুরুশ্বকে দেখিতে 
পাইব। কিন্তু অন্তজ্জগতে তাহাকে দেখিলে, তাহাকে প্রাণের 
প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, আত্মার আত্ম রূপে দেখিতে অত্যাস করিলে ফল 
এই হইবে যে, যেখানেই থাকিনা কেন এবং যে অবস্থাতেই 
খাকিনা কেন-রোগের মধ্যে, আরোগ্যের মধ্যে, সুখের মধ্যে, 
ছুঃখের মধ্যে, সম্পদের মধ্যে, বিপদের মধ্যে-সকল স্থানে এবং 


সকল অবস্থাতেই সেই শাস্তিদাতা, জীবনসর্ধস্ব প্রাণপতিকে 
দেখিতে থাকিব। অগ্ঠাত্র তাহাকে দেখা দূর করিয়া দেখা এবং 


আত্মাতে তাহাকে, দেখা নিকট করিয়! দেখা এবং তাহাই প্রকুষ্ট 
দর্শন। অতএব আত্মাতেই তাহাকে বিশেষরূপে দেখিতে চেষ্টা কর। 

পরমাত্ম। যেমন এই অসীম আকাশের মধ্যে মহতো। মহীয়ান্‌ 
হইয়াবিরাজ করিতৈছেন, সেইরূপ এই শরীরমধ্যস্থিত আত্মার 
মধ্যেও অণোরণীয়ান্‌ হইয়। বিরাজ করিতেছেন। এই আত্মই সেই 
পরমাত্মার প্রতিবিম্ব ৷ ঈশ্বরের জ্ঞানের ছায়৷ আমরা আত্মার জ্ঞানে 
দেখিতে পাই , তাহার মর্গল ভাবের ছায়া, তাহার প্রেমের ছায়। 
সকলই আমর। আত্মাতেই প্রতিবিষ্বিত দেখি । কিন্তু আমরা অতি 
ক্ষুদ্র জীব; আমর! ঈশ্বরের প্ন্বরূপ ধারণ করিতে পারি না। 
আমাদের আত্মাতে তাহার যতটুকু প্রতিবিত্ব পড়ে, তাহাই আমরা 
দেখিতে পাই। সুতরাং আত্মজ্ঞানের সাহাধ্য ব্যতিরেকে আমর 
এত্যক্ষতাবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। আত্মভ্ঞান যত উজ্জ্বল 
হইবে, পরায় গ্রানও ততই পরিস্ষ,ট হইবে। আয্মক্জানই পর- 
মান্সাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার একই মাত্র উপায়। এই কারণে খঝষিরা 
'্সায্বাকে পরমাত্মার “হিরঝয় কোষ” বলিরাছেন। 


১১২ ব্রাহ্গধর্খের বিবৃতি । 


হিরগরয়ে পরে কোষে বিয়জং ব্রক্ধ নিফলং । 
তচ্ছত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিত্তদ যদাআবিদে। বিছুঃ 

সাহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাহারা, আত্মরূপ উজ্দবল ও শ্রেষ্ঠ কোধ যধ্যে 
নেই নির্মল, নিরবয়ব জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন । 

সূর্য্য যেমন জগৎকে প্রকাশিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও 
প্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের আত্মাতে যে সহজজ্ঞানপিদ্ধ সত্য 
সকল নিহিত আছে, তাহা যেমন পরমাত্বার অন্তিত্ব প্রভৃতি সত্য 
সকল প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মার অস্তিত্বও প্রকাশ করে । সহঙ্জ- 
জ্ঞান-বলেই আমরা আত্মজ্ঞান লাঁত করিম! থাকি । আত্মার সহজ 
জ্ঞানের প্রতি আমাদের সংশয় উপস্থিত হইলে কেবল আত্মজ্ঞান বা 
ঈশ্বরজ্ঞান কেন, কোন প্রকার জ্ঞানেরই ভিত্তি থাকিতে পারে না। 
ভারতের উন্নতমন| খষিরা তাহাদের পরিপুষ্ট সহজজ্ঞানে ব্র্মকেন্দর 
দাড়াইয়।৷ জগত দেখিয়। আপ্তকাম হইতেন। বর্তমানকালে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকগণ, জড় জগত হইতে ক্রমে ব্রহ্ধ- 
কেন্দ্রে পৌঁছিতে গিয়া অনেক সময়ে সহজজ্ঞানকে পরিত্যাগ 
করিয়া নিরাশ হৃদয়ে জড়জগতেই ফিরিয়া আইসেন এবং আত্ম- 
তত্বে সংশয়পুর্ণ হয়েন। জড়তত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল সত্য সহজ- 
জ্ঞান প্রকাশ করে, তাহ! তাহার! অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করেন, 
কিন্তু আত্মতত্ববিষয়ক যে সকল সত্য প্রকাশ করে, তাহ তীহাঁর! 
সহজে গ্রহণ করেন না। 

সহজজ্ঞানের বলেই আমরা আমাদের “আমিত্বে? নিঃসংশয় 
হই। আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, কার্ধ্য করিতেছি, কিন্তু “আমি” 
যে এই সকল কার্য করিতেছি, তাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা সপ্রমাঁণ 
কর। যায় না। তথাপি সহজজ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করি যে 
আমার কৃত কার্য্য “আমি”ই করিতেছি । 
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এই আমি” বা আত্মা নিরবয়ব এবং দেহ হইতে শ্বতন্ত্। যেমন 
বৈজ্ঞানিকদিগের অবলধিত দূরবীক্ষণ, অন্ুবীক্ষণ প্রভৃতি আত্মার 
জ্ঞান লাভের দ্বারমাত্র কিন্তু তাহারা আত্ম! নহে, সেইরূপ শরীরের 
বিভিন্ন অংশ আত্মার জ্ঞানলাভের বিভিন্ন দ্বারস্বরূপ মাত্র; আত্ম! 
ইন্দ্রিয়াভীত। এই কারণে শরীরের এক অংশ বিনষ্ট হইলে বা শরীরে 
নৃতন পরমাণু সংযুক্ত হইলে, বাহা। প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে, আঁমত্ব- 
জ্ঞানের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কেবল তাহাই নহে। আযার চিন্তা, 
জ্ঞান প্রভৃতি কাধ্য বিশেষরূপে জানিতেছি এবং জানিতে পারি 
কিন্ত সেই সকল কার্যের একটী শারীরিক দ্বার যে মস্তিষ্ক, তাহার 
বিষয় অপরের মুখে না শুনিলে কিছুই জানিতেছি না এবং চেষ্টা 
করিলেও জানিতে গারি না। সুতরাং কেমন স্পষ্ট দেখিতেছি যে 
আমি এবং আমার শরীর কত ধিভিন্ন। আম্মা বিষয়ী এবং জগতে 
যাহা কিছু এই বিষয়ীর সম্গুখে প্রতিভাসিত হইতেছে, দে সকলই 
তাহার বিষয়। প্রতিদিন যে অগণ্য অগণ্য হুর্ধ্য চন্দ গ্রহ নক্ষত্র 
আকাশে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে ; যদি কখনে! ইহ] দেখিবার, শুনিবার, 
ভাবিবার বিষয়ী প্রাণী নাথাকে, তাহ। হইলেও ইহ! ঘটিতে থাকিবে 
এরূপ কল্পন! করিতে পারি-_ইহা তখন জড় জগতের ঘটনা মাত্রে 
পর্য্যবসিত হইবে; কিন্তু য্রি এই ঘটনাগুলি বিষযীভূত ব। গ্রতি- 
ভাসিত হয়, তাহ! হইলেই জানিলাম যে সেই সকল গ্রতিভাস 
দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার একজন বিষয়ীও আছে, আমাদের 
অন্তর্জগতের কার্ধ্যও এমন যে তাহারা প্রত্যেকেই এক একটা বিষয় 
মাত্র-জড় জগতের ঘটনা নহে, এবং আত্মাই মেই সকলের বিষয়ী 
এবং সুতরাং পরোক্ষভাবে বহির্জগতেরও সকল কার্য্যেরই আত্মাই 
বিষয়ী। তাই আত্মজ্ঞানী শুদ্ধচিত্ত পিপ্ললাদ খধি বলিয়াছেন "এষহি 
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ষ্টা স্রষ্টা শ্রোতা শ্রাতা রসয়িত। মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা 
পুরুষঃ 1” 
আমাদের এই আত্মা সদ্বস্ত এবং অবিনশ্বর; প্রতিভাস বা 
প্রতিভাসিত বিষয় সকল সদ্বস্তর বিপরীত এবং ক্ষণস্থায়ী । সহজ- 
জ্ঞান হইতেই আমরা এই জ্ঞানলাভ করিতেছি। অগ্ঠকার যে 
আমি, কল্যকারও সেই আমি; দশ বৎসর পূর্বেও যে আমি, দশ 
বৎসর পরেও সেই আমি । এই আমি দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে 
বা গ্রতিভাসের পরিবর্তনের সঙ্গে বিলুপ্ত বা আমিত্ব-বিহীন হয় না। 
আুতরাং এই দেহ বিনষ্ট হইলেই যে আমিও বিনষ্ট হইব, তাহারই 
বা সম্তাবন! কি; বরঞ্চ অসন্তাবনাই আছে। ধেঁমন জানি যে, এখন 
যে আমি আছি, দশ বৎসর পরেও সেই আমি থাকিব, তেমনই 
ইহাও জানি যে ইহলোকে যে আমি আছি, মৃত্যুর পরপারে লৌক- 
লোকান্তরেও সেই আমিই থাকিব। 
ইচ্ছাশক্তির বিষয়ে একটু আলোচনা কর, কেমন সহজেই 
বুঝিতে পারিবে যে আত্ম অবিনশ্বর । এই ইচ্ছাশাক্তকে আমরা 
বাহির হইতে প্রাপ্ত হই না কিন্তু আম্মা হইতেই তাহা প্রস্থৃত হয়। 
এই শক্তি একটি মহান্‌ আধ্যাত্বিক শক্তি। কামনার উদয়ে তাহা 
নিবারণ করিতে গিয়া ধিনিই এই শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তিনিই 
জানেন যে এই শক্তি প্রকৃতই এক মহান শক্তি এবং এই ইচ্ছা- 
শক্তিরই বল কামন! সকল নিবারণ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকের! 
স্থির করিয়াছেন যে জাগতিক কোন শক্তিই বিনষ্ট হইতে পারে মা 
-_-তবে আমরাও বলিতে গারি যে এই ইচ্ছাশক্তিরও কোন কালেই 
বিনাশ নাই; সুতরাং সেই অবিনশ্বর ইচ্ছাশক্তি যে আত্মা হইতে 
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প্রস্থত হয় সেই আত্মা কিছুতেই বিনশ্বর হইতে পারে না-সর্বতো- 
ভাবেই অবিনশ্বর । 

আজ এই উৎসবের দিনে আমি ভাবের উদ্দীপক কথা সকল 
না বলিয়া এই আত্মজ্ঞানের দীর্শনিক কথা সকল বলিতে কেন 
প্রবৃত হইলাম ? ভাব চিরস্থায়ী হয় না; জ্ঞান সত্যবস্ত--ইহা এক- 
বার অন্তরে প্রবেশ করিলে সহজে পরিত্যাগ করে না। এই কার- 
ণেই আমি আত্ম। সম্বন্ধীয় দুই চারিটী কথা বলিলাম ॥ 

বর্তমানে ঘুবকেরা একদিকে নাস্তিকতার পক্ষপাতী বৈজ্ঞানিক- 
দিগের সুরচিত মনোরঞ্জক বিষয় সকল পাঠ করেন, অপরদিকে 
তাহারা কি গৃহে*পিতামাতার নিকট, কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের 
নিকট, কোথাও ধর্ম্মবিষয়ে হ্বদক্গ্রাহী সত্য উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন 
না) এই সকল কারণে তাহারা বৈজ্ঞানিকদিগের নাস্তিকতার পক্ষ- 
পাতী কগ। সকল নিধিবচারে হৃদয়ে ধারণ করিয়। রাখেন এবং পরি- 
ণামে তাহার বিষময় ফলভোগ করেন। এই পুণ্যস্থান ভারতভূমি 
সত্যধর্মের, অধ্যাত্বধর্থের আদিজননী এবং এই কারণে ইহার 
যশোগীত সমস্ত সুুসত্য জগতে নিশিদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 
কিন্তু কি পরিতাপের বিষগ্ন যে, আজ সেই ভারতের সম্ভানগণ 
কথায় কথায় ধন্নকে উপহাস করেন, ঈশ্বরকে উড়াইয়া দেন এবং 
নান্তিবাদের গুরু, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কথাকে অভ্রাস্ত বেদ- 
বাক্য ও তাহাদিগকে ইঞ্টদেবত। জ্ঞান করিয়৷ পূজা করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন। 

এই অধর্মতাবের গতিরোধ করা যদি আবস্তক হয়, তবে সকলে 
আত্মজ্ঞানপরায়ণ হউন, গৃহে পিতামাত। ব্রহ্মমহিম! শ্রবণ করাইতে 
থাকুন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা সুনীতি শিক্ষা দিতে থাকুন ; সক- 
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লের সমবেত চেষ্টায় এবং ঈশ্বরের কৃপায় অধর্্ভাবকে দুর করিতে 
কি সময় লাগে? বিলাতে ছাত্রগণ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার 
দেশভ্রমণে বহির্ঠত হন; আমাদের দেশেও তীর্ঘপর্ধ্যটন সাধুতার 
একটী লক্ষণ বলিয়া নির্দি্ট আছে; কিন্তু আজকাল তীর্ঘপর্য/টন 
অনেক সময়ে অসীধুতার লক্ষণ বলিয়! উক্ত হয়, কারণ অধিকাংশ 
তীর্ঘই ছুনীতি ও ছুরাচারের আধার হইয়! পড়িয়াছে। এই অব- 
স্থায় আমর! যদি সময়ে সময়ে এই শাস্তিনিকেতনের কোন নিভৃত 
নির্জন স্থানে আসিরা ধ্যানপরায়ণ হই, তাহ! হইলে আমাদের 
অন্তরে অতি সহজে আত্মতত্বের অনেক নিগুঢ় সত্য প্রকাশিত হইবে। 
যখন আমরা আত্ম! হইতে চক্ষু তুলিয়া এই যুক্ত বিশাল আকাশের 
দিকে চাহিব তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে 
যন্াসাবাদিত্যে যশ্চায়ম্িন্নাম্নি স একং। 

যিনি ই গগনমধ্যব্ভর্প শৃধ্যে মাছেন এবং যিনি এই শরীরপিপ্ররস্থ 
আন্তাতে আছেন তিনি একই পরমেশ্বর 
তখন আমরা সকল জীবাতম্মার, সকল জগতের প্রতিষ্ঠাভূমি পরমা- 
তাকে সর্বত্র দর্শন করিব-- 

সএবাধস্তাৎ স উপরিঠাৎ স পশ্চাং সপুরম্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ ৷ 

ঈশানোভূতভব্যস্য ন এবাদ্য স উ স্ব ॥ 

তিনি অধোতে, তিনি উর্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে; তিনি 
উত্তরে, তিনি দক্ষিণে; তিনি ভূতভবিষাতের নিয়ন্তা, তিনি অদ্যও আছেন, 
পরেও খাঁকিবেন। 

তাই বলি হে প্রেমাম্পদ ভ্রাতৃগণ! আজ যখন এই শুভ্দিনে, 
এই পবিত্রক্ষণে, এই অতি রমণীয় স্থানে সমাগত হইতে পারিয়াছি, 
তখন যেন এই শুভ অবসরকে বৃথ নষ্ট করিয়া! না দিই। হৃদয়ের 


হিরগনয় কোষ। ১১৭ 


ঘার উদ্ঘাটিত করিয়! দাও, ব্যাকুল অন্তরে সেই প্রিয়তম সধাকে 
আহ্বান কর--তবেই তোমরা তাহার দর্শন পাইয়! কৃতার্থ হইবে। 
ব্যাকুলতার সহিত তাহাকে ডাকিতে না পারিলে, তাহার জন্ 
গ্রাথের বাস্তবিক পিপান] ন! থাকিলে যতই কেন সুন্বর স্থানে গমন 
কর, যতই কেন বিদ্ধ! শিক্ষা কর, কিছুতেই তীহার দর্শন পাইবে 
না যেমন শূন্ঠ হৃদয়ে যাইবে, তেমনি শৃন্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিবে। 
আর তাহাকে লাভ করিবার জন্ত যদি পিপাসা থাকে, তবে সজন 
লোকালয়েই থাক, আর বিজন অরণ্যের মধ্যেই বাঁস কর, তাহার 
দেখা পাইবেই পাইবে? তখন তোমাদের মুখত্রী আর এক সুন্দর 
ভাব ধারণ করিবে ;"পাপ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে সাহস করিবে 
না। সেই প্রাণের প্রাণকে একবার দেখিলে তাহাকে ছাড়িস। 
আর কিছুই জানিবার প্রয়োজন বোধ হইবে না-_ 
নাতঃ পরং বেদি তথ্যং হি কিঞ্চিৎ। 


তাহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই ; তাহাকে 
জানিলে সকল জানার পরিসমাপ্তি হয়। তাহার উপরে জানিবার 
বন্ত আর কিছুই নাই। 


হে ত্রাতুগণ! আইস আমরা সকলে এই মহান্‌ মন্ত্র হাদয়ে 
ধারণ করি 
যশ্চায়মন্থিল্লাকাশে তেঞ্জোময়োহমৃতময়; পুরুষঃ সর্ববানুতূঃ। 
যণ্চায়মস্িশনাত্মনি তেজোময়ো ২মৃতময়: পুরুষঃ সব্বানুতূঃ 
তমেব বিদিত্বাংতিসৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥ 
এই অনীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতি্শয় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতে- 
ছেন) এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিচুতছেন। 


১১৮ ্রাঙ্গধর্শের বিবৃতি । 


ম!£ধক কেবল তাহাকেই জবানিয়! মৃত্যুকে অতিন্রম করেন, তিন মুক্তি ধাপ্তির 
আর অস্ত পথ নাই। 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শা্তিঃ হরি গু। 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্্নের বিকৃতি 
গ্রন্থে হিরগ্নয় কোষ বিষয়ক চতুর্দশ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 


পপ 


পঞ্চদশ বিবৃতি__অধ্যাত্মযোগ।% 
তন্দুর্ণং গৃঢমন্থপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহারে্ং পুরাণং। 
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মন্ত। ধীরো হর্ষশোকে। জহাতি ॥ 
[উদ্বোধনান্তে স্থাধ্যায়ান্ত উপাদনা গরিসমাপ্ত হইলে_-] 
এই পবিভ্র শান্তিনিকেতনে আসিয়। হৃদয়ে যে কি পর্যযস্ত আনন্দ 
উচ্ছসিত' হইতেছে, তাহা, একঘুখে কি প্রকারে ব্যক্ত করিব? 
এখানে নগরের কোলাহলরাশি পৌছিতে পারে না। নগরের 
বিবাদকলহ এই পবিত্র স্থানকে স্পর্শ করিতে সাহস করে না। 
এখানে ঘে দিকে চাহি, ঈশ্বরের সদাব্রত উন্ুক্ত দেখিতে গাই। 
প্রভাতের সুমন্দ পবনহিল্লোল সেই দেবাধিদেবের গাত্রের সুগন্ধ 
বহন করিয়া! আমাদিগকে আকুল করিতেছে, প্রভাতস্থ্্যের কনক- 
চ্ছট। তাহাই বিমল জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে । এই অসীম 
আকাশে তাহারই আভাস মাত্র ব্যক্ত করিতেছে। তীহারই মঙ্গল 





বোলপুরস্থ শাস্তিনিকেতনে পঞ্চম নান্বৎসরিক উৎসব উপলাক্ষে ১৮১৭ শক, 
৬৬ আস্ত ৭ পৌষ দিবসে প্রাতঃকালে বিবৃত। 


অধ্যাত্মযোগ। ১১৯ 


ইচ্ছাতে "উৎস যত উৎসারিত মরুতৃমি প্রান্তরে ।” তাহারই মঙ্গল 
ইচ্ছাতে দস্থ্য রদ্বাকর মুনি বা্জীকি হইয়াছিলেন এবং তাহারই 
ইচ্ছাতে এই ভীষণ প্রান্তর দস্থ্যদিগের প্রিয় আবাস স্থান হইতে 
তক্তজনের প্রিয় তপোবনে পরিণত হইয়াছে। যাহার উদার 
সদাব্রতে আমরা মাতৃগর্ভে অবস্থান অবধি লালিত পালিত হইয়! 
সংসারের শত সহত্র বাঁধ! বিপ্ব অতিক্রম করিয়া আজ তাহারই চরণ- 
তলে আসিয়া দাড়া ইতে গারিয়াছি এবংযাহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় 
যেমন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জগতের প্রতি অংশে দেখিতে পাই, 
তেমনি চক্ষু নিমীলিত করিয়াও যাহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় 
আত্মার প্রত্যেক ভাবে, প্রত্যেক চিন্তায় দেখিতে পাই, তহারই 
প্রতি আমাদের হৃদয়ের পুজা অর্পণ করিতে আজ এই পবিত্র 
স্থানে আমর। সমাগত হইয়াছি। আজ আমরা এই শুভ মুহূর্তে 
এই পবিত্র স্থানে বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া সেই পরম করুণাময়ী 
মাতার প্রেমময় পিতার নাম কীর্ভন করিবার অবসর পাইয়াছি, 
ইহাতে কি হৃদয়ে আনন্দ ধারণ হয়? কিন্তু আমাদের ন্যায় শ্বন্ 
প্রাণীর তাহার উপযুক্ত গুণ কীর্ভন করিবার সামর্থ্য কোথায়? 
আমর সংসারের পাঁপতাপে দগ্গপ্রায়; আমর! নূতন করিয়া, 
হৃদয়গ্রাহীরূপে তাহার গুণগান করিব, সে শক্তি কোথায়? তবে 
সেই শক্তিসামর্থ্য এখনও পাই নাই বলিয়! আমার্িগের নিরাশ 
হইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি হইতে অহনিশি এক 
মহান্‌ উদার সঙ্গীত সেই দেবাধিদেব মহাদেবের চরণতলে উখিত 
হইতেছে, আমরা যদ্দি জ্ঞানযোগে ও ধ্যানযোগে সেই সঙ্গীত 
শুনিবার চেষ্টা করি এবং শুনিয়া তাহাতে যোগদান করি, তাহ! 
হইলেই ত্রমে শক্তিসামর্ধ্য আসিবে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। এই 


১২৩ ্রাঙ্গধর্মের বিত্বৃতি । 


সঙ্গীত ধিনি শুনিয়াছেন, তাহার হর্ষশোক থাকে না; হথখহঃখ, 
লাভালাভ সকলই তীহার নিকটে সাম্য ধারণ করে, তিনিই 
প্রকৃত যোগী, তিনিই খষি। 
খধির প্রকুতির সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, সংসারের মায়। মমতা 
দুরে পরিত্যাগ করিয়৷ তাহার. সহিত যখন যোগদান করিতেন, 
সেই অবস্থায় তাহাদের হৃদয় হইতে যে অতুলনীয় উজ্্বল বাক্যরত্ব 
মকল উখিত হইয়াছে, সেগুলি অত্যন্ত সত্য বলিয়া যে প্রত! দ্বারা 
প্রথম আবির্ভাবের সময়ে ধষিদিগের মন হরণ করিয়াছিল, বু 
শতাব্দী পরে আজিও তেমনই প্রভা বিস্তার করিয়া! আমাদের 
জ্ঞান উজ্জ্বল করিতেছে, কিন্তু আমরা আজও তাহার সকলগুলি 
ধারণ করিতে পারি নাই। সেই সকল বাক্যের প্রত্যেকটীর 
অর্থালোচনা করিতে গেলে আমাদের সমস্ত জীবন কাটিয়া যাইতে 
পারে, তথাপি আমর! তৎসম্বন্ধে কতটুকুই বা জানিতে পারিব, 
এবং কতটা আমাদের অগ্জেয় থাকিবে ! আর যেটুকু জানিতে পারিব 
তাহার জন্ত বীতিমত অধ্যাত্মযোগ অধিগত করা চাই--অধ্যাত্মযোগ 
বিনা ধর্শরাজ্যে আমরা অতি নিননস্থানই অধিকার করিতে পারিব। 
্রাহ্মধর্্ম এই গতীর তন্বটা কেমন স্বল্প ও সারবান্‌ উপনিষদ- 
বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন - 
তন্দুদর্শং গৃঢ়মনথ পরবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। 
অধ্যাত্যোগাধিগমেন দেবং মতা ধীরে! হ্র্যশোকৌ অঁহাতি ॥ 
তিনি ছুজ্ে য়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গুঢরূপে প্রবিষ্ট হইয়। আছেন, তিনি 
আত্মীতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন এবং নিশ্য হয়েন? ধীয় 
ব্যক্তি পরমাত্াতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্যোগে সেই পরম দেবতাকে 
জানিরা হর্ধশোক হইতে বিমুক্ত হয়েন। 


অধ্যায্মযোগ। | ১২১ 


সেই দেবদেব তুবনরাজ এই শোভনসুন্দর জগৎ স্থ্টি করিয়া 
ইহাকে দূরে পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গেই 
রহিয়াছেন ; এমন কি তিনি সমস্ত বন্ততে গুঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট 
হইয়! আছেন। শুক্ষ কা্ঠখণ্ডে যেমন অগ্নি ” ওতপ্রোতভাবে বিদ্- 
মান থাকে, তেমনি তিনি এই বিশ্বজগতে ওতপ্রোত. হইয়া রহি-, 
য়াছেন, একটী বিন্বুও তাহ! কর্তৃক পরিত্যক্ত নহে। বৃক্ষলতা- 
পুষ্পাদিতে পরিশোতিত উপধনের মধ্যেও তিনি যেমন আছেন, 
সিংহ-ব্যাপ্-সর্প-সমাঁকুল পর্বত গহ্বর প্রভৃতি অতি সঙ্কট স্থানেও 
তেমনই তিনি আছেন? খধি যাজ্ঞবন্ক্য বলিতেছেন-_- 

যদৃদ্ধং গাগি দিবো! যদবণীক্‌ পৃথিব্যা যদন্তর| দ্যাবাপৃথিবী ইমে যন্ভুতঞ্ 
ভবচ্চ ভবিষাচ্ষেত্যাচক্ষত আকাশ এবং তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি কশ্সির, খলাকাশ 
ওতশ্চ গ্রোতশ্চেতি। এতদ্বৈতদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ! ভ'ভিবদস্তি। 

হেগাগি। যাহা ছ্যুলোকেরও উদ্দে। যাহ! পৃথিবীরও অধোতে, যাহা ছ্য- 
লোকে ও ভূলোকে; যাঁহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ব্রিকালে, তাহা! আকাশে 
ওতপ্রোত হইয়| রহিয়াছে । এবং দেই আকাশ যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে 
হেগাগি! ব্রা্মণের। তাহাকে অভিবাদন করেন। 


তিনি এই অবিনাশী পরত্রহ্ম। সকল স্থানেই তিনি আনন্দরূপে 
বিরাজ করিতেছেন। 

আবার তিনি যেমন বহির্জগতে বাজাধিরাজরূপে বর্তমান রহি- 
য়াছেন ; তেমনি তিনি আমাদের আত্মাতেও আত্মার অন্তরাত্মারূপে 
প্রকাশিত রহিয়াছেন। তিনি আমাদের সাক্ষাৎ পিতা, তিনি 
আমাদের পুরাতন পিতামহ । তাহার সহিত আমাদের এত 
নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও আমাদের আপনাদেরই দৌষে অনেক 
সময়েই তিনি আমাদের নিকটে ছুজ্ঞের থাকেন। আমরা যখন 


১৬ 


১২২ ব্রাহ্মধর্ম্ের বিবৃতি । 


বিষয়মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকি, খন ঈশ্বর অপেক্ষা পুত্রবিস্তা্দিকে 
প্রিয়তর বোধ করিয়া সংসারের বিষাস্বাদ অথচ মধুমাথা মায়া- 
জালে আবদ্ধ হইয়। পড়ি, তখন কি প্রকারে তাহাকে জানিতে 
পারিব? সহজ শান্ত্রপাঠ কবিলেও সে অবস্থায় পরম পিতা 
পরমেশ্বরকে কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিব না। বিশ্ুদ্ধ- 
সত্ব তন্রিষ্ঠ ব্যক্তিরই নির্শল জ্ঞানে সেই পরমদেবতা দগ্ধদাঁর- 
নিঃসৃত প্রজ্লিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হয়েন।” 
তীহাকে দ্রেখিবার জন্ত আমাদের হৃদয়ের ব্যাকুলত। চাই। ব্যাকুল 
অন্তরে তাহাকে প্রার্থনা করিয়। এ পর্য্যন্ত কেহ রিক্তহস্তে শূন্যমনে 
ফিরিয়া আসে নাই। | 
পব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাহারে প্রাণমন স'পিয়ে, 
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফিরে।” 
এই ব্যাকুলতা হইতেই ব্রহ্মসাধন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। যখন 
সংসারের নুখছুঃখের, সম্পদের ও বিপদের অনিত্যত। হৃদয়ে মুদ্রিত 
হইয়া বায়, তখনই সকলের অতীত সেই নিত্য পুরুষের প্রীতি 
লাত করিতে ব্যাকুলতা আসে । কটোপনিষদে যে সুন্দর নাচি- 
কেত উপাখ্যান আছে, তাহাতে এই ভাবটা সুন্দররূপে ব্যক্ত 
আছে। নচিকেতা যখন যমদেবের আবাসে গমন করিলেন, তখন 
যমদেব তাহাকে কত ধনরত্ দিবার প্রলোতন দেখাইয়া গৃহে ফিরিয়। 
যাইতে বলিলেন। কিন্তু উৎসাহপূর্ণ বরহ্মনিষ্ঠ নচিকেতা যমদেবকে 
বুঝাইয়া। বলিলেন যে তিনি গাথিব বিষয়ের ধনরত্বের অনিত্যত! 
সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন, শ্ৃতরাং তিনি তাহাতে প্রলোভিত হইতে পারেন 
না। অবশেষে তিনি যমদেবের নিকট তেজের সহিত এই প্রার্থনা 
করিলেন 


আধ্যায়যোগ। ১২৩ 


"হে মৃত্ঞা! মহান মঙ্গলসাধক যে পরলোকতত্ব বিষয়ে মন্ুষ্যগণ 
বিতর্ক করে, আমাকে তুমি তাহারই বিষয় বল। এই যে নিগৃঢ, 
বর, ইহা ভিন্ন নচিকেতা অন্য কোন বর প্রার্থনা করেন না” 

তখন যমদেব তাহাকে বলিলেন "শ্রেয় ও প্রেয় ছুইটী ভিন্ন 
পদার্ব; এ উতয়ই পুরুষকে তিন ভিন্ন বিষয়ে আবদ্ধ করে, ইহার 
মধ্যে ধিনি শ্রেরকে গ্রহণ করেন, তাহার মঙ্গল হয়; আর যিনি 
প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। 

“ছে নচিকেতঃ! তুমি কাম্য বিষয় সকলের অনিত্যতা 
বুঝিয়া তাহ। পরিআাগ করিঘ্বা। যাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয় 
এমন যে বিস্তময়ী পদবী তাহা তুমি অবলম্বন কর নাঁই। * * নচি- 
কেতাকে আমি বিদ্যা বা অধ্যত্মতত্বের প্রার্থী মনে করি, কারণ 
অশেষ কাম্য বিষয় সকল তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।” 


এইরূপে যমদেব নচিকেতাকে সত্যনিষ্ঠ ও ত্রঙ্গবিদ্যার জন্য 
নিতান্তই ব্যাকুলান্তঃকরণ জানিয়। যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রাঙ্গ- 
ধর্মও আজি উপনিষদের বাঁক্যে সেই উপদেশই আমাদিগকে 
দিতেছেন। ' 
তন্দুদর্শং গৃঢমনুণ্রবিঃং গুহাহিতৎ গহবরে)২ পুরাণং। 
অর্যাক্মযোগাধিগমেন দেবং মত্ব| ধীরো হধশোকৌ জহাতি ॥ 
ধীর ব্যক্তি আধ।আযোগ অবলম্বনে সেই দুজ্েয়, নকল বস্তুতে গৃঢ়কপে 
অনু প্রবিষ্ট, আঙ্মস্থিত এবং সন্কটস্থানেও অবস্থিত ও নিত্য পরমদেবতাকে জ।নিয়। 
হধশোক পরিত্যাথ করেন । 


পরমাত্মীকে যিনি প্রকৃতই আত্মস্থ করিয়া জানিয়াছেন, তিনি 
যে হর্ধশোক হইতে বিযুক্ত হইয়া অমৃততহ্ব লাত করিবেন, তাহা 


১২৪ ব্রাঙ্গধর্মের বিবৃতি । 


অপেক্ষা কি সত্য কথ! আর কিছু আছে 1? জগতে মঙ্গলকার্য্য সংঘটিত 
হইতে দেখিলেই তাহার আনন্দ হয় কিন্তু তাহার নিজের সম্পদ লাভ 
হইলে হধে অতিমাত্র উন্মত্ত হয়েন না। তাহার বিপদপাত হইলে 
তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়] প্রতীকার করিতে চেষ্টা করেন 
বটে কিন্ত তাহাতে শোকে ছুঃখে অভিভূত হয়েন না। সম্পদে 
বিপদে সুখে দুঃখে তিনি প্রেমময় পরমপিতারই মঙ্গল হস্ত অনুক্ষণ 
অন্থতব করেন। হুতরাং তাহার কিসের ভয়? তাহার অন্তরে 
সর্কদ। ইহাই জাগিতে থাকে__ 
“সম্পদ বিষসম তোমা বিহনে জীধন মৃত্যু সমান) 
বিপদ সম্পদ তব পদলাতে মৃত্যু সে অমৃত সোপান ।* 

মৃত্যুও তাহাকে তয় দেখাইতে পারে না। 

এইবূপে “পরমাআ্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্মযোগ 
কহে । অধ্যাত্মযোগে যখন আমার ইচ্ছ। তাহার ইচ্ছার সহিত 
যুক্ত হয়, যখন জ্ঞান তাহার সত্যন্থন্দর মঙ্গলমূর্তি দেখিয়া তৃপ্ত হয়, 
তখন হৃদয় তাহাকে শ্রীতি উপহার দিয়া আনন্দসাগরে লীন হয় 
এবং বিষয়কামনা-জরনিত হর্যশোক হইতে মুক্ত হয়। যতই তাহার 
প্রীতির সহিত আমার শ্রীতির যোগ হয়, তন্তই তাহার সহিত. 
সন্মিলনের গা়তা হয় এবং ততই তাহার পবিভ্র সান্নকর্ষ উপলব্ধি 
করিয়। পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই তাহাকে জানিতে 
পারি, এই প্রকার যোগেতেই তাহার আদিষ্ট ধন্মানষ্টানে বল পাই, 
এই প্রকার যোগেতেই স্বর্গ হয়,এই প্রকার যোগেতেই মুক্তি হয় ।” 

এক সময়ে ভারতে এই অধ্যাত্মযোগের বিশেষ আদর ছিল; 
সেই সময়ে ভারতের উন্নতিরও পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। এখন 
ভারতে অধ্যাত্মযোগের আদর চলিয়া গিয়া বাহিক আড়ম্বরের 


অধ্যাত্মযোগ । ১২৫ 


প্রতিই আদর বাড়িয়াছেঃ সেই কারণে ভারতের আজ এত 
অবনতি এত দুর্দশাও টিয়াছে। আমরা আমাদের অত্তরের প্রকৃত 
বল হারাইয়! কাপুরুষ হইয়! পড়িয়াছি। ঈশ্বরকে যত না ভয়ত্তি: 
করি, লোকাচার ও দেশাচারের নিকট“ততোইধিক মস্তক অবনত, 
করি। আমাদিগকে একদিকে সংসার আকর্ষণ করিতেছে, অপর- 
দিকে ধর্ম আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এই ভীষণ 
সংগ্রামক্ষেত্রে এস, আমরা পরম্পরকে গীতার এই মহান্‌ বাক্যে 
উৎসাহিত করি, যাহাতে ধর্ধের জন্য আমরা প্রাণ পর্যাস্ত পণ 
করিতে পারি- পু 
ক্ষুদ্র হৃদয়ণো ব্বলযং তাক্তেবাততি্ঠ পরস্তপ। 
এইরূপ ধশ্বের জন্য প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিয়। সেই ধর্ম প্রবর্তক 
ঈথবরের নামকীর্ভন করিতে, আইস সকলে উৎসাহের সহিত 
প্রবৃত্ত হই। তাহাকে না দেখিয়। আজ যেন কেহই গৃহে ফিরিয়া, 
না যাই) অন্ধকারের মধ্যে আপনার মহামূল্য জীবন যেন বৃথায় না 
কাটাই ! এই জগতে থাকিয়া তাহারই মহিম। দর্শন করিব ;. 
“যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি হুর্ধ্যলোক” কেবল আমিই 
যেন একাকী আত্মার আলোক নিতাইয়৷ বৃথা কালহরণ না করি। 
আঙ্গ এই আনন্দের দিনে সকলেই তাহার আহ্বানে আনন্দের 
সহিত ছুটিয়াছে; আমিই যেন এই সংসারে দুঃখের বিষময় নিশ্বাস 
পরিত্যাগ না৷ করি। 
হে পরমাত্মন! তুমি আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছ; 
আমাদিগের নিজেদের সাধ্য কি যে তোমার অন্থপম মহিমা! বর্ণনা 
করি। তুমি আমাদের রসনাগ্রে আবিভূতি হও, তুমি আমাদের 
হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠান কর, তোমার নামগানের জন্য তেজো মক 


৯২৬ ব্রাহ্মধর্ম্বের বিবৃতি | 


বাকারাশি আপনিই অনর্গন নির্ঁত হইবে। তোমাকে ছাড়িয়া 
আমর! আর কিছুই চাহি না, তোমাকে দিয়াই আমাদিগের এই 
তাপদগ্ধ জীবনকে শীতল কর। 
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং। 
ইতি শ্রীক্ষিতান্ত্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধন্দের বিবৃতি 
গ্রন্থে অধ্যাত্মযৌগ বিষয়ক পঞ্চদশ 
বিবৃতি সমাপ্ত । 


ষোড়শ বিরৃতি__অমৃতসেতু ।* 
অস্মিন্‌ দেটীঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃসহ প্রাণৈশ্চ সবৈ? তমেবৈকং 
জানথ মাআনমন্ত। বাচো বিমুঞ্চথ অনৃতস্যৈষ সেতৃঃ। . 
পিতা নে।হসি পিতা নে। বোধি নমন্তেহস্ত । 
তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জান শিক্ষা দাও, 
তোম|কে নমন্কার। 
আমর! যদি সেই আদিকালের বিষয় অনুধ্যন করি, যখন 
দিক্‌ দেশ ছিল না, যখন কাল ছিল না, তখন কি দেখিতে পাই-- 
কেবলি অন্ধকার, কেবলি অন্ধকার; এখানকার কোন প্রকার 
অন্ধকারের সহিত সে অন্ধকারের তুলমাই হয় না। তখন দিবসে 
সূর্য্য উদ্দিত হইয়া জগতকে আলোকিত করিত ন1) রাত্রিতে ন্ত্রমা 
উদ্দিত হইয়! ুধাধারা বর্ষণ করিত না; গ্রহনক্ষত্র আকাশকে হীরক- 
খচিত করিত ন! -বাহিরে জ্যোতির কণিকাও ছিল না কেবলি 
এক দিগস্তব্যাপী অন্ধকার, প্রলয়ের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। 


১৮১৭ শক. ১লা। বৈশাখে শুভ নববর্ষ উপলক্ষে প্রাতঃকালে দ্ব।ারকানাথ ভকনে 
বিতৃভ। 


অমৃতসেতু। ১২? 


"নাছিল এসব কিছু আধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি।” 
সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে কেবল এক মহাজ্যোতি ফ্রুব- 
জ্যোতি পুরুষ ওতপ্রোত হইয়। বর্তমান ছিলেন। সেই জোতির্শায় 
পুরুষের ইচ্ছ! হইল, আর তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ অন্ধকারও ভেদ 
করিয়া জ্যোতি নির্গত হইল। 

“ইচ্ছ। হইল তব ভানু বিরাঁজিল জয় 'জয় মহিমা তোঁমাঁরি 1” 
কবির এই হৃদয়বিনিঃস্থত সত্য আজ বিজ্ঞান সপ্রমাণ' করিতেছে । 
আদিদেবের ইচ্ছা হইল আর তাহার জ্যোতির কণিক। মাত্র লইয়া 
ুরধ্য প্রকাশিত হইল,। তাহারই জ্যোতিকণা লইয়া চক্র তারা গ্রহ 
উপগ্রহ সকলেই প্রকাশ পাইল। আমরা দেখিতেছি এক সুর্য, 
কিন্তু এমন হৃ্ধ্য এবং ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর হুর্ধ্য কতশত সহত্র 
কোটী কোটী আছে, এই অদীম আকাশকে জ্যোতিত্মান্‌ করিবার 
জন্য যে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ কত কোটা হুধ্যাদীপকে নিযুক্ত 
বাখিয়াছেন, তাহা কে কবে নিঃশেষে গণনা করিতে পারিবে ? 

যেদিন সেই প্রথম আলোকের অভ্যুদয় হইল, সেদ্দিন কি আশ্চর্য্য 
দিন-_হৃদয় তাঁবিতে গিয়! প্রতিনিবৃত্ত হয়, বর্ণনা করিতে গিয়া রসনা 
স্তভিত হইয়া পড়ে। যদি জগতের প্রাণ থাকিত, তবে সে কি আশ্চর্য্য 
ভাবেই তাহা নিরীক্ষণ করিত। জগতেরও যখন উৎপত্তি হয় 
নাই তখন একমাত্র সেই ইচ্ছাময় পরমাত্মাই জানিতে লাগিলেন 
যে, অন্ধকার ছিল, আলোক হইল এবং সেই সঙ্গে তিনি 
আপনাকেও প্রকৃতির অতীত পরত্রহ্মরূপে চিব্রবর্ভযান জানিতে 
লাগিলেন। 

তদাস্মানমেবাবেৎ অহং ত্রন্গাম্মীতি। 

সেই যেমন জগতের ইতিহাসে এক ঘশ্র্য্য দিন চলিয়া 


১২৮ ব্রাহ্মধর্মের বিৃতি। 


গিয়াছে, সেইরূপ আরও একটী আশ্চর্যের দিন চলিয়া গিয়াছে-_ 
যেদিন জগতে আদি মানবের জন্ম হইল, যেদিন এই জগত 
পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটী আত্ম বিস্থষ্ট হইল। কি নবীন- 
ভাবে বিস্ষারিত নেত্রে সেই আদিমানব বিচিত্র জগত দেখিয়াছিল। 
কেবল অগণ্য অগণ্য হু্যচন গ্রহনক্ষত্র যে নিপ্মিতরূপে প্রকাশ 
হইয়া সেই আদিদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছে তাহা নহে, 
কেবল যে সেই আদিমানব নূতন আলোকে নূতন তাবে জাগ্রত 
হইয়া তাহার চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করিয়াছিল তাহা 
নহে; আজও অসংখ্য মানব অসংখ্য জীনাস্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া 
তাহার মহিম! দর্শনে স্তত্তিত হইয়া ক্াহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত 
হইতেছে। 

মনুষ্য যতই ফেল নূতন বস্ত রচনা করুক, ক্ছি দিন তাহাতে 
অভান্ত হইয় গেলেই তাহা ফিরিয়া দেখিতেও অনেক সময়ে অরুচি- 
কর হইয়া উঠে। মনুষ্যহত্তের গঠিত রচনাতে চিরনৃতনত্ব থাকে 
না_ পুরাতন হইলেই তাহ! পরিত্যাগ করিতে মন্গষ্যের এক স্বাতা- 
বিক প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্তর্য্য স্থষ্টি_ প্রতিদিন 
প্রতাতে হুরধ্য উদয় হইতেছে, কিন্তু প্রতিদিন মানবহৃদয়ে নূতন ভাব 
জাগ্রত করিয়! তাহ! উদয় হইতেছে। নদী সকল একই ভাবে চির- 
কাল প্রবাহিত হইতেছে, কিন্ত এমন কোন্‌ হৃদয়হীন মানব আছে 
যাহার হ্থদয় তটিনীপ্রবাহের সঙ্গে অনস্তের দিকে ধাবিত না৷ হয়? 
প্রতিদিন একই তাবে সুনীল আকাশকে নক্ষত্রখচিত দেখি, কিন্তু 
প্রতিদিনই ইহাতে ভাবের কত নূতন রাজ্য আবিভূত দেখিতে 
পাই। প্রতি পু্ণিযায় ধরণী জ্যোতক্লার রজতরঞ্নে রঞ্জিত হয় 
কিন্তু প্রতিবারেই ইহাতে ভাবের কত নূতন কথা. শুনিতে পাই। 


অমৃতসেতু । ১২৯ 


আমাদের কাছে মহান্‌ অট্রালিক পুরাতন হইতে গারে, শ্রেষ্ট 
শিল্পীর হুক্মতম শিল্প কার্ধ্যও পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু পুষ্পের 
জুগন্ধ, মলক্ন বায়ুর স্নিগ্কতা, সাধু হৃদয়ের পবিত্র ভাব, এই সকল 
ঈখরের সৃষ্টি কখন! পুরাতন হয় না_ ঈশ্বরের রচনা চিরনূতনতাঁবে 
চিরবর্তমান। 

ঈশ্বরের এই সকল সৃষ্টি দেখিয়া, কেবল মানব কেন, লোক- 
লোকান্তরবাসী দেবতারাও যুগ্ধ হইয়। তাহাঁকেই--সেই দেবদেব 
আদিদেবকেই--উপাসনা করিয়া থাকেন। 

যন্মাদর্ববাক্‌ সন্বৎমব্লোহহোভিঃ পরিবর্ততে তদ্দেবা জ্োতিষাং জ্যোতিরাবু- 
হেগাপাসতেহমৃতং | 

যাহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সম্বংসর পরিবর্তিত হইয়া আপিতেছে 
সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত এবং সকলের আতুর কারণ পরব্রদ্ধকে দেবতারা 
নিয়ত উপাননা করিয়া থাকেন। 
যেমন দেবতারা পরক্রন্মের উপাসন। করেন,তদ্রপ মনুষ্যেরও তাহাকে 
উপাসনা করিবার অধিকার আছে; ইহা! আমাদিগের সামান্ত 
গৌরব ও সামান্ত সৌভাগ্য নহে । 

মর্ত্য জীব এবং দেবলোকের অমর দেবগণ বাহ! হইতে উৎ- 
গন্গ হইয়াছেন, উৎপন্ন হইয়া! যাহা কর্তৃক জীবিত রহিয়াছেন এবং 
যাহাকে নিয়ত উপাসনা করিতেছেন, তিনি অমৃত, তিনি আয়ু 
কারণ। বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছে যে প্রাণ বিনা প্রাণের উৎ- 
পত্তি হইতে পারে না। এখন, সযুদ্রের অন্তস্তলে নিয়তম স্তরে 
উপস্থিত হও, সেখানেও দেখিবে প্রাণ বিচিত্ররূপে ক্রীড়া করিতেছে; 
পর্বতের উপরিভাগে তুষাৰমণ্ডিত শিখরাগ্রে যাও, সেখানেও 
দেখিবে প্রাণ সমস্ত ছাইয়। রহিয়াছে; বাযুসমুদ্রের প্রত্যেক বিন্দু 

১৭ 


১৩০ ব্রাহ্মধর্দ্ের বিবৃতি । 


পরীক্ষা কর, তাহাও প্রাণপতিপূর্ণ) পৃথিবীতে এমন স্থান কি 
আছে,যেখানে প্রাণের বিচিত্র লীলা দেখা যায় না ? "প্রাণস্য গ্রাণং” 
সেই মহ্াপ্রাণ ব্যতীত আর কে এই যরণশীল সংসারকে জীবনের 
আধার করিতে পারেন? তাহার ব্যতীত আর কাহার ইচ্ছায় এই 
প্রাণ সকল বিচিত্র ছন্দে বিচিত্র ভাবে জগতের প্রতি বেণুতে নৃত্য 
করিতেছে? 
সেই আদিকারণ মহাপ্রাণ কেবল দেহের প্রাণহেতু নহে, 
তিনি আমাদের হৃদয়েরও প্রাণহেতু এবং আমাদের আত্মীরও প্রাণ- 
হেতু। আমরা! যে অপরের নিকট হইতে কত গ্রীতিলাত করি- 
তেছি, অপরে যে আমাদের নিকট কত গ্রীতিলাভ করিতেছে; 
পিত] মাতা যে স্বীয় প্রাণ দিয়াও সন্তানকে রক্ষ। করিতেছেন, সন্তান 
যে কায়মনোবাক্যে তাহাদের সেবা করিতেছে, এই সকল দেব- 
স্পহনীয় ভাব বদি সেই প্রীতির যূল উৎস, যিনি আনন্দরূপমমৃতং, 
তাহা হইতে না। পাই, তবে আর কে ইহা হৃদয়ে প্রেরণ করিতে 
পারে? আমরা যে এলোকে থাকিয়া দ্যুলোকের কত সংবাদ 
বাখিতেছি; কোথায় কোন্‌ গ্রহ রচিত হইতেছে, কোন্‌ গ্রহ 
কোন্‌ সময়ে কোথায় আসিবে; আলোক প্রতিযুহুর্তে কত লক্ষ 
যোজন পরিভ্রমণ করিয়। আমাদের নয়নগোচর হইতেছে ; কোন্‌ 
গ্রহ কোন্‌ নক্ষত্র কি কি উপাদানে নিশ্মিত, এই সকল বিষয়ে 
এখানে বসিয়াই জানিতেছি। কি আশ্র্ধ্য সেই আদিজ্ঞান মহা- 
জ্ঞান, যিনি এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে একবিন্দু আত্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
তাহাকে এত আশ্চর্য্য জ্ঞানের অধিকারী, এত বলশালী করিয়া 
দিয়াছেন। 
এই কারণের কারণ আদিকারণ, এই প্রাণের প্রাণ আদিপ্রাণ 


অমৃতসেতু । ১৩১ 


পরমেশ্বর, এই প্রেমের যঙ্গলতাবের অনন্ত উৎস, এই জ্ঞানদাতা ও 
জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর, অমৃতস্বর্ূপ আনন্দঞ্ধরূপ পরমেশ্বর, এই 
অমৃতপুরুষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন-_-ইহা কেবল কথার 
কথা নহে, ইহা আতম্মাতে অন্থভব করিবার ঞ্িনিষ--আঙ্গ এই 
আনন্োংসবের মধ্যে ইহা কেমন সুষ্পষ্ট অন্ুতব করিতেছি। 
যখন এই অমৃতদাত! পরমপুকষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই অছেন 
তখন আমাদের কিসের ভয়--রোগে ভয় নাই, শোকে ভয় নাই, 
মৃত্যুতেও কিছুমাত্র ভর নাই-অনৃতপুরুষের সহবাস যদ্ধি একটী- 
বারও লাভ করি, তবে ভীষণ মৃত্যুও আমাদের কাছে অমৃত- 
সোপান। তাহাতেই যখন সকলই প্রতিষ্িত, তিনি যখন আমা" 
দের পিত। মাতা ও সুহৃৎ, আবার তিনিই যখন অমৃতের সেতু, 
তখন আমাদের কাছে মৃত্যুর বিতাঁবিকা কোথার ? 

“তব বলে কর বলী যারে কুপাময়, 

লোকতয় বিপদ মুত্াতয় দুর হয় হে তার; 

আশ! বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে নিত্য অমৃতরস 

ৃ পায় হে।” 
ঈশ্বর আমাদিগকে যত গ্লীতি করেন, এত প্রেম যখন অন্য কেহ 

দিতে পারে না, তিনি আমাদের মন্গল যত বুঝেন, এত মঙ্গল যখন 
অন্য কেহ বুঝিতে পারে না, তখন আমর! কি সেই মঙ্গলময় পিতা 
শ্বেহময়ী মাতার উপরে এতটুকু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না যে, 
ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, আমরা তাহারই মঙ্গল- 
ক্রোড্রের শীতল ছায়ায় বাস করিব? আমরা সকল সময় ভাহার 
উপর নির্ভর করি না, তাই মৃত্যুকে ভীষণ বোধ করিয়া কাতর 
হইয়া পড়ি; ইহ-জীবনকেই সর্বস্ব ভাবিয়া সংসারের মোহে 


১৩২ ব্রাহ্গধর্ের বিবৃতি 


এতদুর নিমগ্ন হই যে পরজীবনের কথা ভাবিতে গেলেই আকুল 
হইয়া পড়ি। 
আজ বৎসরের প্রথম দিবস। পূর্ব পূর্ব বৎসরে যদি না-ও করিয়! 

থাকি, অন্ততঃ বর্তমান বংসরের জন্ত আজ আইস, ঈশ্বরের চরণে 
এই তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ করি। এস, আমরা চেষ্টা করি, যাহাতে 
বর্তমান বৎসরে তীহারই কার্ধ্যে জীবন ক্ষেপণ করিবার জন্য প্রস্ত 
হইতে পারি। 

অস্মিন্‌ দ্যোঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মন$ সহ প্রাণৈষ্চ সর্ব্বেঃ তমেবৈকং 
জানথ আন্মানমনা| বাঁচো বিদুঞ্খ অমুতটসাষ মেডুঃ। 

ইহাতে ছালোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং মন শ ইন্দ্রিয় সমুদয় আশ্রিত 
হইয়। রহিয়াছে । সেই অদ্বিতীয় পরমাআ্াকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরি- 
ভাগ কর, ইনি অমৃতের মেতু। 


ইহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথ। কহিবে না, কোন চিত্ত 
করিবে না, কোন কার্ধ্য কারিবে না, সম্যকরূপে ইহারই শরণাপন্ন 
হইয়া থাকিবে; তবে পাপ তাপ মোহ হইতে যুক্তি পাইয়া 
অমৃত লাভ করিবে, ইনি অমৃতের সেহ্স্বরূপ। 

আজ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল। আজ আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে ষে গতকল্য পধ্যন্ত আমর! কতদূর উন্নতি লাত করিয়াছি 
এবং আজ হইতে কতদুর উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে । আমর। 
উন্নতি লা করিতে পারিয়াছি অতি সামান্য; কিন্তু সন্মুখে উন্নতির 
রাজ্য অসীম.অনস্ত--এ পৃথিবী তাহার সীমা দেখাইতে পারে না, 
কোটা কোটা লোক তাহার সীমা দবেখাইতে পারিবে না । আমা- 
দিগকে এই অনন্ত উন্নতির আোতে তাসিতে হইবে--ইহাঁতেই আমা- 
দের জীবন, ইহাতেই আমাদের আনন্দ। 


অমৃতসেতু । ১৩৩ 


এস, এতদিন যদি এই অনস্ত উন্নতির পথে আপনাকে না চালা- 
ইয়া থাকি, তবে আজ হইতেই চালাইতে প্রবৃত্ত হই। আর যেন 
দীর্বসত্রত! অবলম্বন করি] কাল হরণ না করি যে, আগামী বৎসর 
হইতে,কি আগামী মাস হইতে, কি আগামী কল্য হইতে আপনাকে 
উন্নত করিব। সংসারের পথে খিরভাবে দাড়াইবার উপায় নাই 
- হয় উন্নতির গথে অগ্রমর হইতে হইবে, অথবা অবনতির পথে 
গশ্চাৎণদ হইতে হইবে। জরে এট স্থির জানিয়া”সত্যের জয়, 
ধদ্ছের জর ঈশ্বরের জয় জাপিয়।, এস অিলন্ষে উন্নতির পথ অব- 
লম্বন করি, অধনতি প*্ঠ'তে পভির। থাকৃ। উন্নতিই জীবন, অব- 
নতিই মৃত্যু; এস জীবনকেই অবলম্বন করি, বৃক্ুকে দুরে পরি- 
ত্যাগ করি। অনুতপুরুষের অনৃতধামে মৃত্যুতে ভয় নাই-- 
মৃত্যুতে ভয় নাই। 

ও শাগ্িঃ শান্তিঃ হরি ও। 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধর্থের বিবৃতি 
গ্রন্থে অমৃতসেতু বিষয়ক ষোড়শ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 


সপ্তদশ বিরৃতি--ত্রহ্মতীর্ঘ 1% 


এই শান্তিনিকেতন যথার্থ ই শাস্তির আবাসভুমি। যে দিকে 
ঠাহিয়া দেখি, সেই দিকেই প্রন্ততির গনভীর প্রশান্ত মূর্তি 
এখানে মংসারের কোলাহল নাই, কর্ধের উন্মন্ততা নাই, শোকের 
আর্তন্থর নাই, রোগের কাতর ধ্বনি নাই । এখানে কেবল শান্তি 
শান্তি। এই শান্তিনিকেতনে বাস করিলে অধিবাসী মাত্রেব্রই 
চক্ষু সেই শান্তিসমূদ্র পরত্র্গের দিকে ধাবিত ন| হইয়া থাকিতে 
পারেনা । এখানে যখন মন্তকের উপরে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র 
স্থিরনেত্রে আমাদিগের প্রতি চাহিয়া আমাদিগের চক্ষুকে সেই 
জীবনের ঞ্রবতার। পরমেশ্বরের দিকে লইয়া যায়; যখন এই 
দিগন্তপ্রসাব্বিত প্রান্তর হৃদয়কে সেই অনন্তস্বরূপ মহান্‌ পুরুষের 
প্রতি লইয়া যায়, তখন আর কি মৃত্যুমন্ব সংসারের কোন কথা 
হৃদগ্নে স্থান পাইতে পারে? সেই সকল কথা এখানে মনে 
করিতেও যেন সকন্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদর কেবল 
রহ্ষক্তান লাত করিবার জন্ঠ, ব্রহ্ষধ্যানে আপনাকে পূর্ণ করিবার 
জন্য আকুল হইয়া! উঠে। এইক্সপ শান্তিময় স্থানে আসিলেই 
আমরা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারি যে_*যোগী জাগে ভোগী 
রোগী কোথায় জাগে; ব্রশজ্ঞান, ব্রহমধ্যান, ব্রহ্ধানন্দরসপান গ্রীতি 


রক্ষে যার সেই জাগে ।” 
বা্ষের। যাহাতে এইরূপ তপঃক্ষেত্র নির্দন পবিত্র আশ্রমে 








* বোলপুরস্থ শা্চিনিকেতনের মপ্রতিষ্ঠ|- উপলক্ষে ১৮১৩ শক, দই গৌষ 
দিধসে প্রাতঃকালে বিতৃত। 


্রক্মতীর্থ। ১৩৫ 


থাকিয়া ধ্যানধারণার দ্বার। বদ্ধেত্ প্রতি আপনাদিগের আত্মাকে 
স্থির রাখিতে অগ্যাস করেন, ঘাহাতেত্াহারা সংসার-কোলাহল 
হইতে দুরে থাকিয়া! ব্রদ্গের্ সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা করেন, 
তাহাৰি জন্ত পুজাপাদ মহধিদেব এই আশ্রম প্রতিঠিত করিয়াছেন 
এবং এই মগ প্রতিষ্ঠ। করিতেছেন। এই আতশ্রষ এখন অবধি ভগ- 
বনতক্ত ত্রদ্মেপাঁসক সাধু ব্যঞ্রিমাত্রেরই তীর্ঘস্থান হইতে চলিল। 


যে স্থানেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষিত আছে, সেই স্থানই আমাদিগের 
ভীর্ঘস্থান বটে, কিন্তু এই শান্তিনিকেতন আমাদিগের বিশেষরূপ 
তীর্ঘ-ইঠা আমাদিগের প্রত্যেককে, সংসারাঁতীত পরত্রদ্ধে আনি- 
বার, ব্র্থসাধন করাইবার এক উপধুক্ত সুন্দর আশ্রম । ব্রাহ্মসমাজ 
আমাদিগের ধর্মুশিক্ষা করিবার স্থান; শান্তিনিকেতন আমাদিগের 
ব্হ্মসাঁধন করিবার স্থান । 


ইহা আরও এক কারণে আমাদিগের তীর্থস্থান । ইহা পৃজ্যপাদ 
মহধির তপঃক্ষেত্র ছিল। অন্ত দেশের কথা বলিতে পারি না) 
আমাদের দেশে, এই ধর্মপ্রধান ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থানে সাধু 
পুরুষগণ ধর্খু সাধন করিয়াছেন, সেই স্থানই তীরধস্থানে পরিণত 
হষ্টয়াছে। সেইবূগ এই শান্তিনিকেতনে নিজ্জনতার মধ্যে কত 
বৎসর রাস করিয়া আমার পিতামহদেব ব্হ্ষসীধন করিয়াছিলেন, 
তাই ইহ! বন্ষোপাসকদিগের তীর্ঘস্থান হইবে, আশা হত্ব। হরিদ্বার, 
কাশী, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রত্থতি ভীর্ঘগ্ভান এখন আর আমাদিগের 
তীরবস্থান ব্রির়। মনে হয় না--সেই সকল স্থান মৃষ্ঠিপূজ। প্রভৃতি 
নানা পৌতলিক ভাবসস্বন্ধে সম্বন্ধ । আমাদিগের বাহ্যাড়ম্বররহিত 
বন্ষোপাসন! করিবার জন্ত, নির্জনে পরমাত্মার মহিত আত্মার যোগ- 


১৩৬ ব্রাহ্মধর্ের বিবৃতি ॥ 


সাধন করিবার জন্য একটা ব্রহ্গতীর্থ স্থানের অতাব ছিল; এখন 
হইতে সেই অভাব ঘুচিয়া গেল। 

এই ত্রন্ধতীর্ঘ সম্বন্ধে আর একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
আছে। তাহা কি, না ইহার অসাশ্প্রদারিকতা। এই যে প্রতি- 
ঠাপত্র পাঠ কর! হইল, এই প্রতিষ্ঠাপত্র হইতেই বুঝিতে পার! 
যাইতেছে যে উদ্দারতা, অসাশ্প্রদায়িকতাঁৰ যত দুর পারা যা 
রক্ষিত হইয়াছে । ইহাতে স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে 
জাতি, বর্ণ, অবস্থানির্বিশেষে সকল লোকেই এখানে আসিঙক। ব্রহ্ম- 
সাধন করিতে পারিবেন। এই ত্রহ্মতীর্থ স্যন্ধে কোন জাতির 
অথবা কোন ধর্মসম্প্রদায়ের আপত্তিকবিবার কথ! নাই। ভারতের 
প্রত্যেক অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা কর দেখিবে যে, তাহারা সকলেই 
বরদ্ষকে তগবান্‌, সকলের প্রভু বলির স্বীকার করিয়া পরে 
সাম্প্রদাতিক দেবতার পুজা করে। যেজাতির মধ্যে ধরব আছে, 
সেই জাতি ঈশ্বরকে সকল দেবতার অরধিদেবত! ন্বীকার করিয়া 
পরিমিত দেবতার পুজা করে। সুতরাং ব্রদ্মতীর্ঘে আসিবার 
বিরুদ্ধে আপত্তি কোন জাতিবিশেষ বা কোন সম্গরদায়ধিশে- 
যের পক্ষেই সন্তবে না। ব্রঙ্গই আমাদিগের একই পিতা; আমর! 
সকলেই সন্তান। তাহার চক্ষে বিজাতীয় স্বজাতীয়, ব্রাহ্মণ শৃদ্র, 
ধনী দরিদ্র সকলেই সমান; তিনি সকলের প্রতি সমান স্লেহদৃষ্টি 
বাখিয়াছেন। এই ব্রহ্মতীর্থেও সকল জাতির, সকল বর্ণের, সকল 
অবস্থার লোকেরই সমান অধিকার । এখন আমাদিগের উচিত 
যে, আমরা মধ্যে মধ্যে তীর্ঘদর্শনে আসিয়া! তীর্ঘদর্শনের ফল 
লাত করিয়া! সংসারে প্রতিগমন করি। শীস্্রকারগণ তীর্ঘদর্শনের 
ফল অতি মহান্‌ অতি উচ্চ বলিয়! বলিয়াছেন। 


তছ্নাত্যেতি। ১৩৭ 


সর্বশেষে আমর! এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবত| পরমেশ্বরের 

নিকট এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদিগের প্রতি 
প্রসন্ন থাকুন, তিনি সুপ্রসন্ন থাকুন। 

হংলা শুরীকৃত! যেন শুকাশ্চ হরিতীকুভাঃ। 

মযুরাশ্চিত্রিতা। যেন সদেবস্তাং প্রসীদতু ॥ 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্র নাথ ঠাকুর বিরূচিত ত্রাহ্গধণ্মের বিবৃতি 
গ্রন্থে ্রহ্মতীর্থ বিষয়ক সপ্ডদশ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 





অষ্টাদশ বিরতি-__-তদুনাত্যেতি কশ্চন 1% 


_[শ্রাতঃকালে ঘন ঘন শধ্বনি হইতে লাগিল। ডখন আমরা নকলে 
প্রস্তুত হইয়া “অখিলবর্গীগুপতি" এই সঙ্গীত গাঠিতে গাহিতে খ্র্ধমন্দির 
প্রদক্ষিণ করিলাম । হপ্রশন্ত মাঠ, সিপুররাগরদ্ষ সুরযা। নিশ্বল সুদীপ বাধ, 
মন্দিরের দুস্থ এক একটা অগ্জলিপ্রমাণ হুগান্ধ গোলাগ পু উদ্যাণঃীশ 
পক্ষীদিগের কোলাহল, সমস্থ মিলিয়া মন ঈন্্ত করিয়। টুলিল। আ'মর1ও 
বঙ্গোপাসনার জন্য মন্দিরে গিয়। উপবিষ্ট হইলাম । অনন্ভর-_] 


এই চরাচর ব্রদ্মা্ড যখন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এই 
শোতনসুন্দর জগতের চিহ্মাত্র যখন ছিল না, তখন সেই বিশ্বীধি- 
“পতি জ্যোতি্ঘয় জাগ্রত পুরুষেরই ইচ্ছাতে কোটী কোটা হু চক্র 
গ্রহ নক্ষত্র গ্রকাশিত হইয়া এই বিশ্বভুবনকে আল্লোকিত করিয়া 





* বৌলপুরস্থ শাস্তিনিকেতনের বষ্ঠ সাহ্বৎণরিক উৎদবে ১৮১৮ শক) ৬৭ 
্াঙ্গ মন্বৎ ই পৌষ প্রাতঃকালে বিবৃত । 


১৮ 


১৩৮ ্রাহ্মধর্ম্নের বিবৃতি । 


তুলিয়াছিল। "নাছিল এসব কিছু, আ্বাধার ছিল অতি ঘোর 
দিগন্ত গ্রসারি ; ইচ্ছ। হইল তব তান্নু বিরাজিল, জয় জয় মহিম। 
তোমারি ।” আজ সেই জাগ্রত দেবতা এই প্রান্তরমধ্যন্থিত ব্র্ধ- 
মন্দিরে সমবেত তক্তজনগণের সম্মুথে আমাদের সকলের হৃদয়োখিত 
পীতিকুনুম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধং জ্যোতির্ময়- 
রূপে আবিভূতি হইয়াছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে 
থাকিয়া শুভ কামনা সমূহ প্রেরণ করিতেছেন এবং তিনিই 
প্রত্যেক ঘটনাকে জগতের মন্্লের জন্য নিয়মিত করিতেছেন। 
তাহার ইচ্ছাতে আোতম্বতী নদী সকল নগর গ্রাম সমূহকে উর্কার 
ও শস্তন্তামল করিয়া, সাগরোখিত মেঘরাশি দেশদেশাস্তরকে সিক্ত 
করিয়া, ফলপুষ্পভারে অবন্ত বৃক্ষলত! সকল ক্ষুধার্ত তৃষ্টার্ড জনগ- 
ণের ক্ষুধা তৃষ্ণা দুর করিয়! যেমন পৃথিবীর ষঙ্গলসাধনে নিরত রহি- 
য়াছে, সেইরূপ ছর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রবল বঞ্চাবাত, ভূমিকম্প 
ইস্থারা সকলেও সেই মহান্‌ সত্যথন্দর পুরুষের মঙ্গলশৃঙ্খলে 
আবদ্ধ থাকিয়া! জগতের মঙ্গলসাধনই করিতেছে। ছুতিক্ষ)মহামারী 
প্রভৃতি আপাতত আমাদের চক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলপ্রহ্থ বলিয়া বোধ 
হয় এবং তাহাদের অন্তনিহিত মঙ্গলতাব সচরাচর আমাদের চক্ষে 
প্রতিভাত হয় ন! বলিয়। আমরা মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাতে সন্দি- 
হান হইতে পারি না। মহামারী প্রভৃতি যখন আমরা অমঙ্গল 
বলিষ়। জানিতেছি, তখন তাহ! দূর করিবার জন্য নানা উপায় অব- 
লম্বন পূর্বক প্রাণপণ চেষ্টা করিব; কিন্তু যাহা দূর করিতে পারি- 
লাম না, তাহার জন্য মঙ্গলম্বরূপের মঙ্গল ইচ্ছাতে সন্দিহান হইতে 
"পারি না। বাহার প্রসাদে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি- 
লাম। জন্মগ্রহণ করিয়া! এতদিন বাটিয়া রহিলাম) ধাহার মঙ্গল 


তছুনাত্যেতি। ১৩৯ 


ইচ্ছাতে শৈশবে মাতৃম্নেহ ছুপ্ধধারারূপে বিগলিত হইয়া আমাদি- 
গকে রক্ষা করিয়াছিল এবং ধাহার করুণায় আমর! পৃথিবীর 
আশ্শর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সকল দেখিয়া শুনিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মাকে 
পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম, আপনার্দিগকে জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত 
করিতে পারিলাম, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলমূর্তি কি এতদিনেও 
দেখিতে পাইলাম না? এত করুণার আদ্বাদ পাইয়। যদি আমা- 
দের জীবনে ঈশ্বরের হস্ত জানিতে না পারি, তাহার সত্যন্ন্দর 
মঙ্গলতাব উপলব্ধি করিতে না পারি, তবে আর কবে তাহা বুঝিব ? 

বিপদে সম্পদে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের প্রতি যে অটল নির্ভর 
রাখিতে হয় এবং আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় যে কোন 
না কোন মঙ্গলভাব অন্তনিহিত আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য 
একটা সুন্দর উপাখ্যান প্রচপণিত আছে। কোন দেশের এক 
সংশক্পবাদী রাঁজ। ছিলেন এবং তাহার এক ঈশ্বরপরায়ণ মন্ত্রী 
ছিবেন। একদিন রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাস। করিলেন “মন্ত্র! তুমি 
যে বল, ঈশ্বর যাহ! কিছু প্রেরণ করেন, তাহাই আমাদিগের মঙ্গ- 
বের জন্য; আচ্ছা, এই যে দৃতিক্ষ, মহামারী প্রস্ৃতি আসিয়া 
সময়ে সময়ে বাজ্য ধ্বংস করিয়! দেয়, ইহাও কি ঈশ্বরের মঙ্গল 
বিধান?” মন্ত্রী ববিলেন “আজ্ঞা হী, সকলই তাহার মঙ্গলবিধান; 
তবে, অনেক ঘটনার কারণ অথব। ফলাফল যেমন আমরা সকল 
সময়ে বুঝিতে পারি না, সেইরূপ ছৃতিক্ষ প্রভৃতি আপাতত আমা- 
দের চক্ষে অমঙ্গল বলিয়। বোধ হয় বটে, কিন্ত ইহার পশ্চাতে যে 
মঙ্গল আছে তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই ) এবং এ সকলই ফে 
ঈশ্বরের মঙগলবিধান, তাহার প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল নিয়মের ফল, তাহা 
মুক্তকণে বলিতে সঙ্কুচিত হইব না।” এইরূপে কিছুদিন যায়, 


১৪% ব্রাহ্মধর্মেষ ধিবতি। 


একদিন রাজার অঙ্গুিতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইল। রাজ 
মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কহিলেন যে তীহার সেই ক্ষত মঙ্গলের জন্য 
ঘটিল কিনা! মন্ত্রী বলিলেন যে “ইহাতে নিশ্চয়ই মঙ্গল নিহিত 
আছে।” তখন রাজ] ভাবিলেন ষে তাহার অমঙ্গল ঘটিলেও যখন 
মন্ত্রী বলেন তাহা ম্গলেরই জন্য, তখন নিশ্চয়ই মন্ত্রী তাহার অমঙ্গল 
কামনা করেন। এইরূপ ভাবিয়া রাজা মন্ত্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ 
করিলেন। রাজার জিজ্ঞাসায় মন্ত্রী তধনও বলিতে লাগিলেন যে 
তাহার এই কারাগারে অবস্থিতিতে ঈশ্বরেরই মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ 
পাইতেছে। বাজার ক্ষত ক্রমে ভাল হইয়া আসিল কিন্তু তাহার 
চিহ্ন থাকিয়া গেল। এই অবস্থার রাজা একদিন সঙ্গীদিগকে 
লইয়৷ শীকাঁরে বহির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে তিনি সঙ্গীহান 
হইয়! এক বনের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। তথাস্র কতকগুলি দস্ট্ু 
তাহাকে রাজা বলিয়। জানিতে ন! পারিয়া তাহাদের দেবতার 
নিকট বলি দিবার জন্য বলপূর্ধক তাহাকে লইয়া চলিল। কিন্ত 
দেবতার নিকট অক্ষত জীব বলি দেওয়া আবগ্তক, ইহা ম্মরণ 
করিয়া একছন দস্থ্য রাজার দেহে কোন প্রকার ক্ষত আছে কি 
না দেখিতে বলিল। তখন সকলে সেই অঙ্গুলিতে ক্ষতচিহ্ 
দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল। বাধা এ যাত্রা পরিত্রাণ 
গাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই মন্ত্রীকে কারাগার 
হইতে মুক্ত করিয়া অপরাধ স্বীকার পূর্বক বলিলেন যে তাহার 
অঙ্গুলিক্ষতের মধ্যেও প্রকৃতই ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছ! নিহিত ছিল 
কারণ সেই ক্ষতটুকু না থাকিলেই তাহাকে দন্তুহস্তে নিহত হইতে 
হইত। মন্ত্রীও রাজাকে বুঝাইঘ়া৷ দিলেন যে তাহার কারাগারে 
অবান্িতিতে ঈশ্বরেরই করা প্রকাশ গাঁইতেছে। - কাঁরণ তাহার 


তছুনাত্যেতি। ১৪১ 


দেহে কোন প্রকার ক্ষত ছিল না, এ অবস্থার তিনি রাজার সঙ্গে 
শীকারে থাকিলে নিশ্চয়ই দন্যুগণ কর্তৃক নিহত হইতেন। 

পূর্বতন থষির। অতি স্পষ্টপরপে বুঝিয়।ছিলেন যে ঈশ্বরের 
করুণা আমাদের প্রক্ষাকবচ স্বরূপে সন্দদাই জাগ্রত রহিয়াছে ঞ্ং 
সেই করুণাঙ্ত্রে সধুদার লোকলোকান্তর গ্রথিত হইয়া আছে; 
তাহাকে অতিক্রম করিরা কেহ একপদও নিক্ষেপ করিতে পারে 
না। আমরাও আজ তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া খধিদিগের সহিত 
একন্বরে বলিতেছি__ 

যএয স্প্রেতু জাগি কামং ক।মং পুরুষে! নিঘিমাণঃ। 

তদেব শুক্রস্তদ্‌ বন্ধ তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন লৌকা: শ্রিতাং সবের তু” 

নাত্যেতি কণ্চন ॥ ও ঃ 


যখন তাবতপ্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পু পুরুষ জাগ্রত 

থাকিয়া সকলের প্রয়ে'গনীর নানা অর্থ নির্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই শুদ্ধ, 

তিনিই ত্রন্গ। তিনি অমৃতরূপে উক্ত হয়েন; তাহাতেই লোক সকল আশ্রিত 
-হুইয়! রহিয়াছে, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। 


তিনিই পূর্ণ পুরুষ, তাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা পায়, এত- 
বড় স্পর্ধা কাহার ? “তছু নাত্যেতি কশ্চন।”' কেহই তাহাকে 
অতিক্রম করিতে পারে না। এই যে চরাচর লোক সকল ছন্দে 
ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দ 
বিতরণ করে ইহাদের মধ্যে একটী বালুকণাও অনিয়মিত ভাবে 
কার্য করিতে পারে না। একটী বালুকণাও যদি নিয়মের অতীত 
হইয়। ধীরে ধীরে কোথাও সরিয়া গড়ে, তবে দেখিতে দেখিতে 
এই শোতনদৃ্ হু্ধয চ্র গ্রহ নক্ষত্র সকলেই চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া অথু- 
রাশিতে পরিণত হইবে 1 এমন'সকল' আশ্চর্য নিয়মে প্রেষসথত্রে 


১৪২ ত্রাঙ্গধর্মের বিঘৃতি। 


যিনি অতি ক্ষুপ্র পরমাণু হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হৃর্যয চন্তর গ্রহ নক্ষত্র 
পর্যাস্ত সকলকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহাকে অতিক্রম করিবার 
ক্ষমতা কাহার আছে? 
এই পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত দেবতা যখন আমাদের প্রাণের প্রাণরূপে 
বিরাজমান, তখন তু্তিক্ষ মহামারী প্রতি শত সহস্র বিভীষিকা 
আসিলেও আমাদের কিসের ভয়? আমরা! যদ্দি বন্ধু বান্ধবের 
নিকট অপ্রেম লাত করি, যদ্দি আত্মীয় স্বজনের নিকট অত্যাচার 
সহ করিতে হয়, তাহাতেই বা কি,যখন সেই মঙ্গপবিধাত। আমা- 
দের নিত্য সথারপে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত কাল রহিয়াছেন 1? আমর! 
যদি পবিত্র থাকি, আমাদের হৃদয় যদি নির্দোষ এবং আত্ম নির্মল 
থাকে, তবে আমরা মৃত্যুকেও অমৃত বৌধে আলিঙ্গন করিতে 
পারিব। 
হে করুণানিধান! তুমি আমাদিগকে এই শুভবুদ্ধি দাও, 
যাহাতে আমরা পবিজ্র থাকিয়| সমুদয় কর্ম তোমাতেই সমর্পণ 
করিয়া নির্ভয় থাকিতে পারি এবং চিরদিন তোমারই মহিমাগীত 
গাহিয়া অন্তকালে তোমাকেই লাভ করিতে পারি। আজিকার 
মত প্রতিদিন যেন প্রাতঃহর্য্ের সঙ্গে সঙ্গে তোমারই নামোচ্চারণ 
করিয়া গাক্রোথান করি এবং জীবনের শেষ দিনেও যেন 
তোমারই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া তোমারই ক্রোড়ের স্ুশীতল 
'আশ্রয় লাত করি। 
ও একমেবাদ্ধিতীয়ং। 
ইতি গ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাঙ্গধর্ধের বিবৃতি 
গ্রন্থে তছুনাত্যেতি কণ্চন বিষয়ক অষ্টাদশ 
বিশ্বৃতি সমাপ্ত। 


উনবিংশ বিরৃতি- প্রিয়তম পরমেস্বর। 


গত বংসরের শেষ দিবসে আমরা ভগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
পরমেশ্বরের কল্যাণকর প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া! পুরাতন বতসরকে 
বিদায় দিয়াছিলাম। আজ আবার সেই পরমদেবের প্রসাদ ভিক্ষা 
করিয়া পুরাতন বৎসরকে বিদীয় দিবার জন্য আমরা! সবান্ধবে সম্মি- 
লিত হইয়াছি। আমার্দের আত্মা আজ ঈশ্বরের সংস্পর্শ কেমন 
সুনদররূপে অন্ৃতব করিতেছে। 

ঈশ্বরের প্রসার্দ কখন কাহার ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাহা কেহই 
বলিতে পারে না) কিন্ত যিনি তাহা একবার অন্থভব করিয়াছেন, 
তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই প্রীর্ঘনা করেন না। তিনি যাহা 
কিছু করেন, সে সমস্তই তাহার হৃদয়দ্েবতার প্রিয়কার্য সাধনো- 
দেশেই করেন। তিনি তখন উপলদ্ধি করেন যে “তদেতৎ প্রেয়ঃ 
পুত্রাৎ প্রেয়োবিভাৎ প্রেয়ে হন্তস্মাৎ সর্বন্থাৎ অন্তরতমং যদয়মাত্মা” 
সেই পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অন্ত সকল 
অপেক্ষা তিনি অন্তরতম ও প্রিয়তম । তাহ! হইতেই আমাদের 
সর্বপ্রকার স্ুখলাভ হইতেছে; সুখসম্পদ দান করিয়! তিনিই 


পরীক্ষা করেন এবং বিপদে পড়িয়৷ তাহারই ইচ্ছাতে শিক্ষালাভ . 
করিয়া থাকি। 


সেই অন্তরতম, প্রিয়তম পরমেশ্বর যদ্দি নী থাকিতেন, তবে 
আমাদের অস্তিত্ব কোথায় থাকিত1 আহরা ইহা কল্পনাতেও 
আনিতে পারি না যে এই জগতের অতিত্ব সেই মহাম পুরুষকে 
ছাড়িয়া আছে। সকলই সেই অসীম মঙ্গলময় পুরুষের আত্তত্বের 


১৪৪ ব্রাহ্মধন্ম্ের বিবৃতি । 


উপর নির্ভর করিয়া আছে। ধাঁহা হইতে আমরা সকলই পাই- 
তেচ্ছি, যিনি আমাদের নিয়তই মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তিনি 
আমাদের প্রিয়তম যদি না! হইবেন তবে আর কে হইবে? আত্মার 
নিভূততম প্রদেশে. যে এক মহান্‌ অঠপ্তি-শান্তিলাভের আশা 
নিহিত রহিয়াছে, তাহা কি মণিমাণিক্যে দুর হয়? সাংসারিক সখ» 
সম্পদ লাভেই কি সেই অতৃপ্তির নিরাকরণ হয়? সমস্ত জগৎ এক 
বাক্যে সায় দিতেছে যে তাহ। হয় না। একমাত্র মুক্তিদাীত। সেই 
দেবাঁধিদেব পরমেশ্বর ব্যতীত সে অহৃপ্তি আর কে মিটাইবে ? সেই 
পরম দ্েবতাই একমাব্রবিত্ত হইতেও প্রিয় তর, পুত্রকলত্র হইতেও 
প্রিয়তর এবং অন্ঠান্ত যাবতীয় প্রিষ্ব বন্ত অপেক্ষা প্রিয়তম। 

. মণিমাণিক্য হারাইলে বিষযীদিগের চক্ষু ষাহার প্রতি আকৃষ্ট 
হয়; পিতা পুন্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে মৃত্যু যখন একে একে 
সংসারের পরপারে লইয়! যায়, তখন সংসারী ব্যক্তির হৃদয় যন্ত্রনাতে 
অধীর হইয়া শাস্তিবারির আশায় যাহার কপার অপেক্ষা করে, সেই 
অখিলমাত। বিশ্বপিতা ব্যতীত আর কে আমাদের প্রিয়তম হইবে? 
এই হদয়েশ্বরের চরণে আমাদের সর্বস্ব নিবেদন করিতে না পারিলে 
আমর! কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না, হৃদয় কিছুতেই 


শাস্তিলাভ করিতে পারে না। 
যে পুণ্যগোক ভারতবর্ষে এক সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা সকলের আত্মার 


একমাত্র শীস্তিবারি হইয়াছিল? যে ্রদ্মের অন্বেষণে কত শত সাধু 
ব্যক্তি সংসারের সমুদয় সুখের আশায় জলাঞ্ুলি দিয় শ্বাপদসন্গুল 
ভীষণ অরণ্যে দ্রিন-যাপন করিতে কুষ্ঠিত হয়েন না, সেই এই 
ভারতবর্ষে সেই ব্রন্মের উপাসনা যুক্তিতক অবলম্বনে সমর্থন করিতে 
হয়, ইহা কি কম দু্গখের কথা! গৃহের যেকোন কর্ম সম্পাদিত 
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কর, ব্রদ্মোপাঁসন করিয়। তাহা সম্পাদিত করিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যায়, কিন্ত সেই দ্বেবতাদিগেরও দেবতা পরমদেবতার একটি 
জ্যোতিকণামাত্র অগ্নিকে পুঁজ! করিয়া তাহা৷ সম্পন্ন করিলে সুসিদ্ধ 
হইল, এই প্রকার ভাব কি বর্তমান কালের ধর্ম্ভাবের অবনতির 
পরিচায়ক নহে? | 

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্ত যাহ! কিছু প্রিয়তর ভাবিয়া হৃদয়ে ধৰিক্া 
রাখিবে, তাহ! কখনই চিরকালের জন্ঠ স্থায়ী হইবে না, তাহ! 
সময়ে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেই। ব্রঙ্গবাদী খষি তাই আমাদিগকে 
বলিতেছেন-_ণ্যে ব্যক্তি পরমাত্মা! অপেক্ষ। অন্তকে প্রিয় করিয়া 
বলে, তাহাকে যে ব্রক্ষবাদী বলেন, তোমার যে প্রিয় সে বিনাশ 
পাইবে, তাহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে এবং বাস্তবিকও 
তিনি যাহ! বলেন তাহাই হয়।” অন্য কোন্‌ বস্ত বিনাশ পায় না, 
পরিবর্তিত হয় না? শুক্লুপক্ষের জ্যোত্নীধবলিত পৌর্ণমাসী রজ- 
নীর বিমল আকাশের দিকে চাহিয়। দেখ, দেখিবে যে সেই 
নধাময় চন্দ্রম! সহত্র সখ প্রদান করিলেও ক্রমে অস্তমিত হইবেই__ 
কিন্তু এই আকাশ যাহার সভায় পরিপূর্ণ তিনি কি এক অপবি- 
বর্তনীয় ধরব সত্যবূপে বিদ্যমান নাই? 

মনকে পবিত্র করিলে, আত্মাকে উন্নত করিলে, এই মহান্‌ 
আকাশ যাহাতে বিধৃত হইয় রহিয়াছে, সেই জোতির্্য় অমৃতময় 
পুরুষের সত্তা কেমন সহজে উপলদ্ধি করি; কেমন সুন্দর অনুভব 
করি যেঈশ্বর আমাদিগকে সর্ধদাই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন ? 
বাত্রিকালে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রথচিত আকাশের দিকে দেখ, দ্বিগ্র- 
হরের সৃর্য্ের তীত্র তেজঃপরিপ্লত আকাশের দিকে দেখ, অথবা 


বর্ধার জলদারৃত আকাঁশের দিকে দেখ, দেখিবে ষে সকলই পরি- 
, ১৯ 


১৪৬ ব্রাঙ্গধর্শের বিবৃতি । 


বন্তিত হইতেছে-শত পরিবর্তনের মধ্যেও,সহত্র বিনাশের মধ্যেও, 
কেবল এক নিত্য মহান্‌ পুরুষ মহান আকাশকে আবৃত করিয়া 
রহিয়াছেন। 

আত্মার নিভৃততম প্রদেশেও যখন অন্তর্ৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখি 
যে আত্মা নিত্য কত নূতন জ্ঞানলাত করিতেছে, পাপতাপের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া! কত জয়পরাঞ্য় সহা করিতেছে । কিন্তু সেই নিত্য 
সংগ্রামের মধ্যেও এক মঙ্গলন্বব্ূপ জ্ঞানস্বরূপ মহাযোগী পরমপুরুষ 
বিদ্যমান। আশ্চর্য্য এই যে, যে মহান পুরুধের একমাত্র ইঙ্গিতে 
সমস্ত বিশ্ব সুষ্ট হইয়াছে, যে মহান্‌ পুরুষের একমাত্র ইসিতে সমস্ত 
বিশ্ব ধংস হইতে পারে, তিনিই আবার আমার এই ক্ষুদ্র শরীরের 
মধ্যে রহিয়াছেন ; সেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর আমার এই পাপমলিন 
আঘ্মাতে রহিয়াছেন এবং আত্মাতে থাকিয়! স্ুখছুঃখের মধ্য দিয়া 
নিয়্তই তাহাকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছেন। একথা 
আলোচন! করিলে কৃতজ্ঞতা স্বতই উদ্ভুসিত হইয়া উঠে এবং সেই 
পরমদেবতার চরণে আত্মনিবেদন ন! করিয়! আমরা স্থির থাকিতে 
পারি না। 

আমরা আমাদের অন্তরের ধন প্রিয়তম পরযাত্মীকে ছাড়িতে 
পাবিব না। অপর কাহারও তয়ে বা সংসারের প্রলোতনে আমরা 
ব্রন্মোপাঁসন! করিতে কখনই পরাধ্থুধ হইব না। ঈশ্বর যখন সহায়, 
তখন অন্ত কাহার নিকটে তয় প্রাপ্ত হইব? শতসহত্র বৎসর পূর্বে 
বৈদিক খষি সবল বাক্যে ঘোষণা! করিয়াছেন-__“আনন্দং ব্রঙ্গণো 
বিদ্বান্‌্ন বিতেতি কুতশ্চন।” ব্রন্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, 
তিনি কাহ! হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। আমরা কেবল তীহারই 
দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া! কর্ম করিব, আমরা কেবল তাহারই 
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প্রসন্তত| প্রার্থনা করিব। সমস্ত জগত যদি একত্র হইয়! তাহাতে 
বাধ! দেয়, তবে আমর দেখিব যে সেই বন্রধারী দেবদেব আম!- 
দিগের আত্মার বলকে সহগুণ বদ্ধিত করিয়া সেই সকল বাধা 
অতিক্রম করিবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। 
হে রু্দেব! তুমি সমুদয় বাধা খিদ্ন, সযুদয অসৎ বস্ত তোমার 
বজ দ্বারা বিচুর্ণ করিয়া দাও। হে প্রেমময়! তোমার প্রেমরূপ 
আমার আত্মার সন্মুথে সর্বদা প্রকাশ কর, ঘাহাতে আক্ম। তোমার 
সহিত প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইর! তোম। হইতে দুরে না বায়। হে 
মঙ্ঈল্যদেব ! আমাদের মন্তকে তোমার মঙ্গল আঁশীর্ঝাদ বর্ধণ কর। 
"ও একমেবাদ্ধিতীয়ং। 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাঙ্মপর্থের বিকৃতি 
গ্রন্থে প্রিয়তম পরমেশ্বর বিষয়ক উনবিংশ 
বিরৃতি সমাপ্ত। 


শা শাসিসপেস্পি 





বিংশ বিৰৃতি-ত্রক্মচক্র |% 
দেবস্ষ মহিমাতু লোকে যেনেদং তামাতে বরং 

(রক্ত সন্ধ্যায় আকাশ স্বরগ্রিত এবং রক্কীভ হৃর্ধয প্রান্তরের গশ্চিম প্রান্তে 
অন্তমিত হইল। বিচিত্র বর্ণের কাচনির্ষিত বিশাল ব্রন্গমনদির আলোকমালায় 
উ্ভাগিত অইয়া অপূর্ব রাধা বণ করিল। সকলে পুনরায় ব্রন্মোগাসনার জন্য 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন | বেদীতে আচার্যোর৷ আসন গ্রহণ করিলে__] 

আজ প্রভাত হইতে এই শান্তিনিকেতনে কি অন্থপম আনন্দের 
স্রোত চলিয়াছে। এই আনন্মআোতের সংর্শে ধাহারা আসিয়া 
পড়িতেছেন, তীহাবলাই আপনার আপনার উপধুক্তমত আননদ- 
কণা গ্রহণ করিয়া গৃছে ফি্িতেছেন, বিধরকামনাজনিত হর্যবিষাদ 
এখান হইতে দুরে পলায়ন করিয়াছে । আমাদের এই গভীর 
আনন্দ কিসের জন্য? ঈশ্বরের মধুময় নাম যে এই সুদুর পল্লী- 
গ্রামেও প্রতিধ্বনিত হইতে আনন্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মধন্মের বিজয়বাত। 
যে এখানেও আসিয়৷ পৌছিয়াছে, ইহাতেই আমাদের এত আনন্দ। 
এই যে এতগুলি সাধুসজ্জন এখানে উপস্থিত হইয়।ছেন, ইহারা 
এই ব্রার্মধন্মেরই আনন্দ-আহ্বানে দূরদুরান্তর হইতে সমাগত হইয়া- ' 
ছেন। আমরা কেবল আমোদ উল্লাসে প্রমত্ত হইতে আসি নাই-- 
অনুসন্ধান করিলে আমাদের মকলেরই অন্তরে এই প্রকার এক 
অন্তনিগৃঢ দিজ্রাসাতাবেরই পরিচয় পাইব যে ত্রাহ্মধন্থ আমাদিগকে 
কি শিক্ষ। দরিতেছেন। ্রাঙ্মধন্ম হইতে আমরা কি জ্ঞান লাভ করিতে 
পারি? 


* বোলপুরস্থ শাগুনিকেতনের পঞ্চম সাম্ব২দরিক ব্রন্মোত্নব উ পলক্ষে ১৮১৭ 
শক, &৬ ব্রান্ধনন্বৎ ৭ পৌষ স্বায়ংকালে বিতৃত | 
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্রা্গধর্্ম আমাদিগকে পুরাতন অথচ চিরনৃতন এই সত্য শিক্ষা 
দিতেছেন যে সেই পরত্রদ্দেই এই ভূলোক ছ্যুলোক প্রভৃতি সকলই 
অধিশ্রিত হইয়। রহিয়াছে, কেহ তীহাক্কে অতিক্রম করিতে 
গারে না। ৃ 
তশ্মিন লৌকাঃ শ্রিতাঃ সর্কর তছুনাত্যেতি কচ্চন। 

সকলই তাহারই নিয়মে চলিতেছে, তাহারই আদেশে সংঘ- 
টিত হইতেছে। তীহার অনিমেষ আখির অতীত হইয়া একটী 
নিমেষেও চলিতে পারে না'। এই ভুলোকে তাহারই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম 
যেমন কার্ধ্য করিতেছে, সেইরূপ গুঁদ্ুর লোক-লোকাস্তরেও সেই 
একমাত্র ভূমা পুরুষেরই প্রত্িষিত নিয়ম সকল কার্ধ্য করিতেছে। 
এই ভূলোকের একপ্রান্তে যেমন তীহারই আদেশে লোকযাত্রা নিয়- 
মিত হইতেছে, তেমনি ইহার অপর প্রান্তেও তাহারই আদেশে 
লোকযাত্রা নিব্বহ হইতেছে। এই সকল নিয়মের নিয্ত। সেই 
একমেবাছ্তীয়ং অনন্ত পুরুষ বলিয়াই যে শক্তি এই পৃথিবীর অতি- 
ক্ষুদ্র বালুকণাকে পরিচালিত করিতেছে; সেই শক্তিই মনেরও 
অগম্য অগণ্য হূর্যাচন্দ্রকে পরিচালিত করিতেছে। যে মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তি দ্বারা এমন যে ক্ষ বস্তু বাু, তাহা ও পৃথিবীতে আকৃষ্ট হইয়। 


রহিয়াছে, সেই শক্তি দ্বারাই পুথিবী স্থর্যকে আকর্ষণ করিতেছে, 
সুর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে; চন্দ্র সূর্যকে আকর্ষণ করি- 


তেছে, সুর্ধ্যও চল্দকে আকর্ষণ: করিতেছে; দুরতম নক্ষত্রেরও 
কেন্ত্রগত পরমাণু এই পৃথিবীর কেন্দ্রগত পরমাণুকে আকর্ষণ করি- 
তেছে এবং তাহা কর্তৃক আকৃষ্টও হইতেছে। এই একই শক্তির 
বিভিন্নকূপ পরিঠালানায় নদী সকল সমুক্রে পড়িতেছে, পৃথিৰীতে 
দিবানিশির উদয় হইতেছে এবং এই সৌর জগতের ন্যায়ও ইহ] 


১৫৩ বাঙ্গধঙ্ের বিবৃতি । 
অপেক্ষ। বৃহত্তর কত শত জগত কত ভয়ানক বেগে পরিভ্রমণ করি- 
তেছে। তাই খষিরা জদরগ্রাহী তাষায় বলিয়া গিঝ়াছেন_- 
দেবস্ৈষ মহিমা লোকে থেনেদং ভ্রামাতে ব্র্চং। 
ই সেই পরম দেবতারই মহ্মি|, যাহা দারা এই ব্রঙ্গচক্র পরিচালিত 

হইতেছে । 

সেই ভূম! পুরুষ যেমন এই বহির্ভগতের রাজা, তেমনি ধর্ম 
রাজ্যেরও নেতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমায্মা। যাহার ধর্ম 
নিয়মে পরিচালিত হইয়া আমরা তাহাকে লাভ করিবার জগ্ত 
ব্যাকুল হইতেছি, তীাহারই ধশ্মনিয়মে শতশত জাতি ব্যাকুল- 
হদয় হইয়। তাহার দিকে ধাবিত হইতেছেশ দেশভেদে বিভিন্ন 
জাতি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে সেই একই দ্বেবতাকে আহ্বান 
করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের সকলেরই গন্তবা স্থান সেই ব্রহ্ম- 
ধাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সমুদ্রই একমাত্র যেমন নদী সক- 
লের গম্যস্থান, সেইরূপ তিনি একমাত্র মানবের চরম গম্যস্থান। 
এই সত্যের কি আশ্চর্য্য পরিচয় পাইতেছি--এই ত্রাহ্গধর্ম যেমন 
স্বীয় প্রভাঙ্ধাল বিস্তার করিয়া সমুদয় ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়। 
রাখিয়াছে, তেমনি ইহা ইংলগুবাপাদিগকেও মুগ্ধ করিতেছে এবং 
তেমনি ইহা! আমেরিকা বাশীদিগকেও মুগ্ধ করিতেছে । এই ব্রাঙ্গ- 
ধর্ম যেমন আজ আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে, সহ সহস্ত্ 
বংসর পূর্বে খষিদিগকেও তেমনি আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই 
ব্রাহ্মধত্র যেমন স্বীয় ক্রোড়ে ধনী মানী ও অশেষশান্ত্রজ্ঞ লোকদ্দিগকে 
গ্রহণ করিতেছে, সেইরূপ ইহা! কবীর গ্রত্তি দরিদ্র ও শান্ধে অন- 
ভিজ্ঞ লোকদিগকেও গ্রহণ করিয়াছে। একটী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য 
যেমন ঈশ্বরের ত্ঙ্গাপুত্র নহে, সেইরূপ ব্রাগধন্মও প।পীভাপী, সাধু 


ব্রক্মচক্ত ৷ ৯৫৯ 


অসাধু, বিদ্বান মূর্খ, ধনীদরিদ্র নিধিশেষে সকলেরই জন আপনার 
শীতল মগলচ্ছায়া সর্বদাই উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। 


খে দেবদেবের ইঙ্গিতমাত্রে এই মহান্‌ ব্র্মগক্ত ভ্রাম্যমাণ হই- 
তেছে, বাহার ইচ্ছাতে এই আশ্চর্য্য ধরুচক্ত ভ্রাম্যমাণ হইয়া! মন 
বাকে জ্ঞানধন্মের উন্নতির পথে লইয়! যাইতেছে, মুক্তির বিমল 
প্রভান্িত পথ দেখাইয়া দিতেছে, তিনিই ব্রহ্ম; তিনি অমৃত 
বলিরা উক্ত তয়েন। সেই অন্ৃতন্বরূপ পরবক্ষের কেমন আশ্চর্য্য 
মহিমা, আশ্চর্ধা করুণা । : “নিশায় অপহায় থাকি যবে, নিদ্র। 
নাহি তব।” আমর যখন নিদ্রাতে অভিভূত থাকি, তখন সেই 
পূর্ণপুরুষ জাগ্রত থাকিয়া আমাদের প্রয়োক্জনীয় নানা অর্ধ নির্মাণ 
করিতে থাকেন। তীহার সেই অনিমেষ আঁখির অনুকরণে গ্রহ- 
নক্ষত্ররাজিও প্রহরী হইয়া অনিমেষ আঁথিতে এ হুঢূর গগনপ্রান্তে 
দণ্ডায়মান আছে। কিসে আমাদের মঙ্গল হয়, উন্নতি হয়, তিনি 
কেবল্লই এই চিন্তা করিতেছেন। সেই অনত পুরুষ আমাদের 
অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছেন বলিয়াই আমাদের অমৃতত্ব লাভের স্পৃহা 
ও আকাঙ্ষ। ভ্রমশই বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের সেই 
দেবতা কি মঙ্গলমর ! প্রাণী স্থজন করিবার পূর্বে প্রাণের উপ- 
করণও প্রস্থত বাখিয়াছেন এবং অবিনশ্বর আত্মার অমৃতত্ব লাভের 
স্পৃহা! উদ্রেক করিবার জরন্থ তিনি স্বয়ং আসিয়া! আত্মাতে অধিষ্ঠান 
করিয়াছেন। 


এই মঙ্গলময় আনন্দময় পরমদেবতাকে ছাড়িয়া আমরা আর 
কোন্‌ দেবতার নিকটে হৃদয়ের প্রীতি উপহার দ্দিতে উপস্থিত হইব ? 
তিনিই যে সর্ধত্র বিদ্যমান। তিনি আমাদিগকে এত আনন্দ 


১৫২ ্রাঙ্গধর্ম্ের বিবৃতি | 


দিতেছেন, আর আমর! যেন তাহার চরণে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধ1 ভক্তি 
অর্পণ করিতে কুষ্ঠিত না হই। 

হেপরমাত্মন! আমরা অত্যন্ত অবোধ মনুষ্য ; আমরা জানি 
না তোমাকে কিরূপে ডাকিতে হয়; কেমন করিয়া ভোমাকে 
আহ্বান করিলে, তোমার মধুময় নাম কেমন করিয়া উচ্চারণ 
করিলে যে আমাদের সকলের তাপদগ্ধ হৃদর শীতল হইবে, মলিন 
আত্মা পবিত্র হইবে, তাহা জানি না। তুমিই তাহা আমাদিগকে 
শিক্ষা দাও। “শিষ্যস্তেইহংশাধি মাংপ্রপন্নং 1৮ 


ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 
ইতি শ্তরীঙক্ষিতীন্্ নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাঙ্গধর্ম্ের বিবৃতি 


গ্রন্থে ব্রহ্মচক্র বিষয়ক বিংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত । 


একবিংশ বিরৃতি-ব্রহ্মলোক |% 


“ঘ এতদ্িছুরমৃতাস্তে তবস্তি” ষীহারা এই পরব্রহ্ষকে জানেন, 
তাহারা অমর হয়েন। খাঁষিরা সহম্ম সহঅ বৎসর পূর্বে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া আঙ্জিও আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে “য 
এতদ্বিছুরমূতাস্তে বস্তি” ধীহারা ইহাকে জানেন তাহারা অমর 
হয়েন। মন্ষ্যের হৃদয়ে অমব হইবার, 'অমৃতত্ব লাভ করিবার 
একটা চিরনিহিত আকাজ্া আছে। মানব জানে যে তাহার 
জীবনে ঘদি কোন ঘটন|কে নিশ্চিত বল! যাইতে পারে, তবে তাহা 


* ১৮১৮ মাঝ) কাক সংখ্যার ভহবো ধিনা পত্রিকায় প্রকা(শত। 


ব্রঙ্গোলোক । ১৫৩ 


এই যে, তাহার মৃত্যু হইবেই। কিন্তু মনুব্য কি সেই মৃত্তার কথা 
গুনিষ! ঠাড়াইয়া থাকে ? সে চায় যে, যত দিন সে বীচিয়া আছে, 
তদপেক্ষা এক দিন হউক, এক ঘণ্টা হউক, এক মহুর্তও অধিক 
কাল কি প্রকারে বাচিতে পারে। এই জীবনমৃত্যুর ভীষণ সংগ্রাম- 
ক্ষেত্র সংসারে আমরা দেখি যে, লোকে বাচিতে পারিলে মরিতে 
চাহে না। ইহাতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে লোকে মৃত্যু 
প্রার্থনা করে না, অমরত্ব প্রার্থনা করে । এই অমরত্বের আকাক্ষার 
বূলে আত্মার অমরব্ব-প্রার্থন! বিদ্যমান আছে। লোকে জানে হে 
এই শরীর একদিন ধরাশায়ী হইবেই কিন্তু তথাপি তাহাদের হৃদ 
হইতে যে অমবত্ব লারের জন্ত গভীরনিহিত প্রার্থনা উখিত হয়, 
তাহার কারণ এই যে, সকলেরই হৃদয়ে অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব 
জ্ঞান এবং সেই সঙ্গে অমৃতের প্রত্রবণ ও আত্মার আস্তর্াত্মা পরমা: 
আরও অস্ভিত্বজ্ঞান গভীররূপে নিহিত আছে। 

এই আকাঙ্ার শান্তি হইবে কোথায় ; কোন্‌ পথে গেলে অমৃত- 
ভাঙার আমার নিকটে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে ; এমন কোন্‌ লোক 
আছে, “জর! নাহি, শোক নাহি, মরুণ নাহি যে লোকে ?” তৃষ্ণা 
দিয়! যিনি তাহার শাস্তির উপায় করিয়া! দিয়াছেন, ক্ষুধা! দিয়া যিনি 
ক্ষুধাশাস্তির উপায় করিয়! দিয়াছেন; প্রাণীস্থজনের পূর্বেই যিনি 
' প্রাণের উপকরণ সজ্জিত রাখিয়াছেন, তিনি কি আত্মাতে এক 
গভীর আকাক্ষা নিহিত করিয়। দিয়। তাহার শাস্তির উপায় 
করিবেন না আমরা ষে তাহা হইলে বাঁচিতেই পারিব ন]। 
তাহার উদ্দার সদাব্রতের কথা কি ব্যক্ত করিব-তিনি ইতিপূর্ব্রেই 
শান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন; সর্লল পথে তাহার কাছে যাও 
দেখিবে ষে তাহার অমৃততাগারের হবার সর্বদাই উন্মুক্ত; তিনি 

২*' পু 


১৫৪ ব্রাঙ্গধর্্ের বিবৃতি । 


স্বয়ং আপনাকে দিয়াও তক্তের আকাক্্া নিবৃত্তি করেন। সেই 
দ্র্গলোকে গেলেই আমাদিগকে আর ক্ষুধাতৃক্টার ভয়ে ভীত হইতে 
হইবে না; সেই একমাত্র লোক আছে যেখানে জরা শোক নাই, 
গাপতাপ নাই এবং যে লোকে মৃত্যুরও পরাক্রম ব্যর্থ হইয়া 
যায়। 


স্বর্গে লোকে ন ভয্রং কিঞনাপ্সি ন তত্র ত্বং ন জরয়! বিভেতি। 
উতে তীত্বণীশনারাপিপাঁসে শোকা(তগোমোদতে ম্বর্গলোকে ॥ 


শ্র্গলোকে ভয়ের কারণ কিছুই নাই; মৃত্য নাই) জরাকেও কেহ ছয় করে 
না; বিগতশোক ব্যক্তি কষুধাতৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দিত হয়েন। 


এই স্বর্লৌক আমাদের দূরে নহে; তাহা আমাদের অতি 
নিকটে-_-আত্মারই অস্ত্রে তাহা। বর্তযান। এই স্বর্ঁলোকের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে যখন আমাদের আত্মাতেও দেখিতে পাই, 
তখনই আমাদের আত্মাই স্বর্ঁলোক হইয়া! উঠে, তাহাই তখন 
্রহ্ষধাম হয়। সেই মহান্‌ পুরুষ অসীম আকাশেও যেমন ওত-. 
প্রোত হইয়। রহিয়াছেন, তেমনি মানবাত্মাতেও আত্মার অন্তরাত্মা 
হুইয়া সর্বদাই সম্যক্রূপে স্থিতি করিতেছেন “সদ৷ জনানাং হৃদয়ে 
সন্নিবিষ্টঃ।৮ কিন্ত মানবাত্মাই তাহার প্রিয়তম আসন “হিরগ্ায়ে 
পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিফলং।” মানবাস্মার ন্যায় প্রিয় আসন 
তিনি আর কোথায় পাইবেন? জড়পদার্থ আপনাকেই পনি 
জানে না, ঈশ্বরকে জানিবে কিরূপে ? মনুষ্য ব্যতীত অন্ত কেইব! 
আপনাকে আপনি জানে এবং কেইব! জগতের অধিষ্টাত্রী দেবতা- 
কেজানে? মনুষ্য যেমন তাহার নিকট হইতে স্নেহপ্রীতি প্রাপ্ত 
হয, সেইবপ মনুত্যই তাহাকে হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমতক্তি উপহার 


ব্রহ্ধলোক। ১৫৫ 


প্রদান করিতে পারে, তাই যানবাত্মাই ঈশ্বরের প্রিয়তম বস্ত ? ঈশ্বর 
মানবাত্মাতেই অধিষ্ঠান করিতে সর্বাপেক্ষা তাল বাসেন। 


এই পরমাস্বা অসীম আকাশেও ওতপ্রোত হইয়া বহিয়াছেন, 
মানবাআ্মাতে চির-অরধিষ্িত রুহিয়াছেন; তিনি সর্বত্র ও সর্বকালে 
বিদ্ধমান আছেন বটে, কিন্তু কোন্‌ ব্যক্তি গ্াহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি 
করিয়া পরম ক্কৃতার্থ হয়েন? ধীহারা ইহাতে নিঃসংশ্য় হইয়া 
ব্যাকুল অন্তরে ইহাকে দেখিতে চাহেন, তীহারাই তাহাকে লাত 
করিয়া অতুল আনন্দসাগরে ভাসমান হয়েন, কারণ এই আত্মার 
অন্তরাস্থা হৃগত সংশয়ূরহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। 
“ছৃদ! মনীষা মনসাইতিক১৩:।” সেই দেবদেব তর্কের অগম্য। তক 
তাহার নিকটেও পৌছিতে পারে না। “যতোবাচো নিবর্স্তে 
অপ্রাপ্য মনসা সহ” মনের সহিত বাক্য ধাহাকে বর্ণনা করিতে 
গিয়া প্রতিনিবৃতত হয়, তর্ক সেখানে দীড়াইবে কি প্রকারে? 


হে ভ্রাতৃগণ! ত্রমক্ষমে আমরা যেন তর্কের কণ্টকাকীর্ণ পথে 
বন্ধান্ুসন্ধানে না যাই। সে পথে যাইলে কেবল কণ্টকে ক্ষত- 
বিক্ষত হইয়া! পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। সেই ধর্ম 
প্রবর্তক ঈশ্বর স্বয়ং যে পথ আমাদিগের অন্তরে থাকিয়। দেখাইয়! 
দিতেছেন, সেই পথ ধরিয়া চলিলেই অতি সহজেই সংসার উত্তীর্ণ 
হইয়া উল ব্রহ্মধামে গমন করিতে পারিব। আমাদের অন্তরে 
যে ব্রন্ধজ্ঞান নিহিত আছে, তাহাকেই জ্ঞানচচ্চ। দ্বারা পরিপুষ্ট 
করিয়া তুলিলেই তাহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইব; এবং এইরূপে 
তাহাকে জানিতে পারিলেই আমরা অমৃতত্ব লাত করিব এবং অমর 
হইব। তখনই আমাদের আকাজ্ষার পরিসমাপ্তি হইবে। তখনই 


১৫৬ ্রাঙ্গধর্্দের বিবৃতি ৷ 


জানিতে পারিৰ যে খাধিরা যে আশাবাণী আমাদের সুখে ধরিয়া- 
ছেন, তাহা কি রূপ পরম সত্য-কেবল আশাবাণী মাত্র নহে। 

হে পরমাত্মন্! তুমি স্বয়ং আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। 
আমর ক্ষু্র বুদ্ধির বারা তোমার কিছুই জানিতে পারি না। তুমি 
আমাদের সম্মুথে আবিভূ্তি হইয়া, তুমি আমাদের শিক্ষাগ্ডরু হইয়া, 
আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করিয়া দাও, গ্রীতিকে উজ্জ্বল করিয়া; 
দ্াও। আর তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব-_এই প্রার্থনা সু্ুল 
কর। 

€ একমেবাদ্ধিতীয়ং। - 
ইতি ্ীক্ষিতীন্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রা্গধর্থের বিবৃতি 
্রন্থে ব্রহ্মলৌক বিষয়ক একবিংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত । 


দ্বাবিংশ বিবৃতি-_ধর্্মপথ।% 


উত্তিষ্ঠত জাগ্রত; উখান কর, জাগ্রত হও। আর কত দ্রিন 
আমর! অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিব? আর কত কাল মহানিপ্রা' 
আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে? আমাদের অবস্থা 
অতি শোচনীয় হইয় পড়িয়াছে। আমর! অজ্ঞানান্বকারের কারা- 
গারে এত দিন পড়িয়। আছি যে,.সেই কারাগার হইতে মুক্তির 
গথ কেহ স্পষ্ট রূপ দেখাইয়া দিলেও আমরা সে পথ অনুসরণ 


* ১৮১৩ শক, ৬২ ব্রান্গ সম্ঘৎ, ৩* কান্তিক দায়ংকালে বেহালা ব্রাক্ষণ 
সঙগাজেয় সান্বৎদরিক উৎনৰ উপলক্ষে বিবৃ্ ॥ 


ধর্দশপথ। ১৫৭ 


করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদ আহলাদের 
এরূপ দাস হইয়া পড়িয়াছি যে, মহানের দিকে আমাদের চক্ষু 
ফিরিতে চাহে না। কোথায় আমাদের পূর্বতন মুনি খবিগণ 
বিতৈষণা, স্তী-এবণা, পুব্রৈষণা--সযুদ্রয় সংসারকে একদিকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া আপনাদের কঠোর সাধনার বলে পরব্রহ্ধকে জানিতে 
পারিয়া নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন; আর আমব। 
কোথায় পরত্রহ্ষকে এক দিকে পরিত্যাগ করিয়) সংসারের ভয়কে, 
পদমর্যাদা নষ্ট হইবার ভয়কে হৃদয়ে অধিকতর স্থান প্রদান করিয়। 
থাকি। আমাদিগকে শত ধিক। আমরা মনে করি না ষে 
সেই পরমেশ্বর তয়ানকেরও ভয়ানক "ভীবণং তীষণানাং। যখন 
তাহার রুদ্রমুখ দেখি, তখন কি আর কোন প্রকার ভয় হৃদয়ে গ্থান 
পাইতে পারে 1? আবার যখন তাহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই, 
তখন সহস্র বাধা বিপত্তি, সহত্র ছুঃখ ক্রেশ উৎপীড়ন করিতে থাকি- 
লেও আর কিছুতেই ভয় হয় না। 
আনন্দং ব্হ্ধণো বিঘ্ন ন বিভেতি কুতশ্চন। 
সেই পররন্ধের আনন্দ খিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও তয় 
প্রাপ্ত হন ন!। 
আজ আমরা নুহ্ৃঘর্গে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে সম্মিলিত হইয়াছি। 
চারি দিকে চাহিয়! দেখি, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্া 
হ্বীয় রজতকাস্তিতে সযুদ্রয় আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়েও 
কেমন এক পবিত্র ভাব আনয়ন করিতেছে। প্রকৃতির সোন্দর্য্যে 
সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছায়া মাত্র দেখিতে পাইতেছি। এই এমন 
জুন্দর স্থানে আসিয়া কি আমরা রিক্তহস্তে ফিরিয়। যাইব? ইহাও 
কি কখন হইতে পারে ষে,যে দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে 


১৫৮ ব্রাহ্মধর্শের বিবৃতি । 


অযাচিতভাবে সকল প্রকার নুখসম্পদ্ ঘুক্তহস্তে বিতরণ করি- 
তেছেন); আর আজ আমরা এই তক্ত-সমাগম-ক্ষেত্রে তাহাকে 
খ্হদয় থালভার তক্তি পুষ্পহার” উপহার প্রদান করিতেছি, তখন 
তিনি কি আমাদিগকে অমৃত দান করিবেন না? তিনি অবিরল- 
ধারে আমাদের আত্মীয় অমুত বর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আমর! 
পাপতাপে মলিন হইয়া তাহা গ্রহণ করিতেছি না। হৃদয়কে প্রশস্ত 
করিলে, আত্মার দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেই দেখিতে পাইব যে, পরমাস্থা 
আমাদের আম্মার অভ্যন্তরে অমুতের শজোত নির়তই প্রবাহিত 
রাখিয়াছেন। স্াজতয়েই হউক, লৌকতয়েই হউক, বা যে 
কোন কারণেই ছউক অনেকে সকল সময়ে ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা 
করিবার অবকাশ পান না) কিন্ত আজ যখন আমর! সেই ব্রহ্ষের 
নামে এখানে সমাগত হইয়াছি, তখন যেন আর আমাদিগকে 
রিক্তহত্তে ফিরিয়া যাইতে না হয়; আমর যেন আজ অমৃতের 
উৎস হইতে অমৃত না! লইয়া বাটীতে ফিরিয়া না যাই। আজ 
আমরা সকলেই উপযুক্ত মত অমৃত লইয়! হৃদয়কে পূর্ণ করিব ; 
সেই অমৃত আমাদিগকে সমাঁজভয়ঃ লোকতয় প্রভৃতি নান৷ প্রকার 
কষ ক্ষুদ্র মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের উৎসের পথে লইয়া 
যাইবে। 

এই অমৃত লাভ করিবার পথকে পঙ্ডিগণ ছুর্গম করিয়া বলিয়া- 
ছেন খঢুগং পথভ্তৎ কবয়ো বদস্তি।” তিনটী বিভিন্ন মার্গ মিলিত 
হইয়া, এই হুক্মতম পথ প্রপ্তত হইয়াছে। সেই তিনটী মার্গ (১) 
জ্ঞানমার্ণ (২) গ্রীতিমার্গ এবং (৩) কন্মমার্গ ;--এই তিনটী পথের 
সঙ্গমস্থান হইতে ঈশ্বর পর্যযস্ত ধর্মের পথ এবং তাহ। "দ্ষুরস্ত ধারা 
নিশিতা ছুরত্যয়া” শাণিত ক্ষুরধারের স্তায় ছুর্শম। এখন উক্ত 
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তিনটা মার্গের প্রত্যেকটীর বিষয় কিছু বিশেষ রূপে আলোচনা 
করা যাউক। 


প্রথম জ্ঞানমার্গ। যে কোন ব্যক্তিতে আমরা প্রীতি ভক্তি 
র্ধণ প্রভৃতি স্থাপন করিব, তাহার পৃর্নে তাহাকে জ্ঞাত হওয়া 
কর্তব্য; যদি তিনি অশ্রদ্ধার পাত্র হন, প্রীতির উপযুক্ত পান্র 
না হন, তবে আমার হৃদয়কে তীহাতে স্ত্ত করিব না). আর যদি 
অন্ধ তক্তির উপযুক্ত পাত্র হয়্েন তবে আরও উৎসাহ সহকারে 
তাহার বিষয় জানিয়া তাহাতে হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি স্থাপন করিয়। 
চরিতার্থ হইব। ইহারই জন্য প্রথমে গ্রীতির পাত্রের জ্ঞানলাত 
করা আবশ্যক। যদি ব্রন্মকে গ্রীতি করিতে যাই, যদি ব্রন্ষের 
প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিতে প্রস্তত হই, তবে সর্ব প্রথমেই ব্রহ্ম বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। ব্রহ্ষকে জানিতে পারিলেই বুঝিতে 
পারিব যে কিরূপ কার্য্য তীহার প্রিয় কা্য । করুণাময় পরমেশ্বর 
আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের হৃদয়ে তাহাকে জানিবার এক 
স্পৃহা দিয়াছেন। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া সেই ব্রহ্াবর্ত 
আর্য্যাবর্তের মুনিখাধিগণ স্তরীপুত্র, বিষয় বিভব সকল প্রকার সাংসা- 
বিক সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইয়া কত শত 
বংসরের কঠোর সাধনাবলে ব্রন্ধজ্ঞান লাভ করিতে পান্িয়া- 
ছিলেন। তাহার! ব্রহ্ম সম্বন্ধে ছুই প্রকার জ্ঞান লাত করিয়া- 
ছিলেন_এক অতাবপন্ষীয়, দ্বিতীয় তাবগক্ষীয়। ব্রঙ্গচিস্তা 
করিতে করিতে তাহার বুঝিতে পারিলেন যে জগতে যে কিছু 
বস্ত ইন্তিয়গোচর হইতেছে, তাহার মধ্যে কোনটাই ব্রহ্ম নহে। 
সাহার! বলিলেন__ 


১৩৩ ্রাঙ্গধর্থের বিবৃজি 


অধাত আদেশে। নেতি নেতি নহ্যেতন্মার্গিভি নেতানাৎ 
পরমন্ত্যথ নামধেক্সং | 


ইহা নহেন, ইহ! নহেন, এইরপই ব্রন্ষের নির্দেশ; ইহা নহেন, ইহ! 
অপেক্ষা তাহার অন্ত উৎকৃষ্ট নির্দেশ নাই। 
স এয নেতি নেত্যাতআহগৃহো। ন হি গৃহাতে। 
ইহা নহেন, ইহ। নহেন. এই প্রকার সেই পরশাক্মার নির্দেশ ; তিনি ইন্্িক্ 
ও মনের গ্রাহ্া নহেন, স্থতরাং কেহ তাহাকে ইন্রিয় ও মনের দ্বারা গণ 
করিতে পারে না। 
ইহ! হইল খধিদিগের অভাবপক্ষীয় জ্ঞান। বর্তমান কালে 
প্রতীচ্য ভূমির পঞ্ডিতগণ ব্রন্মের এইরূপ কত কটা অতাবপক্ষীয * 
জানলাত করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, কিন্তু পিতামহ খঁধিগণ কেবল 
তাহাতে সন্তষ্ট থাকিতে পারলেন না । তাহার! অন্বেষণ করিতে 
করিতে, চিন্তা করিতে করিতে ব্রঙ্গের ভাবপক্ষীয় জ্ঞানও যথেষ্ট 
লাভ করিলেন। তখন তাহার! বাঁললেন এই সেই পরমাত্মা 
সত্যন্ত সত্যং গণ! বৈ সতাং তেষামেষ সতাং। 
ভিনি সত্যের সত্য ১ প্রাণ প্রভৃতি সত বটে কিন্ত তাহার মধ্যে এই 
গরমাত্মাই সত্যেব্র সত্য। 
তাহারা ব্রঙ্গের আনন্বন্বরূপ উপলব্ধি করিয়! বলিলেন-_ 
আনন্দান্ধোৰ খবিমানে ভুতানি জায়ত্তে আনন্দেন জাতানি মীবপ্তি আনন্বং 
পর্রগ্্যতিসংবিশস্তি 1” 


আননস্বরূপ পরব্রন্ম হইতে এই তৃত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হই! আনন্- 
* ম্বপ্পপ ব্রন্ধ কর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে আননাম্বরপ ব্রদ্ধের প্রত 
গমন করে ও তাহাতে প্রবেশ করে। 





ক ইংযািতে যাহাকে 5২055 96৮15৬ বলে। 
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বমোবৈ নঃ। রং হোবায়ং লবধ্বানন্দী ভবতি। 
সেই পরণাত্ম। রসপ্বরূপ তৃপ্থিহেতু। নেই রদশ্বরূপ পরব্রদ্ষকে লাঁভ 

করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। 

এইরূপ ক্র্মজ্ঞন লাভ করিয়া তাহারা আনন্দঘন ব্রন্মেতেই 
আপনাদিগের সকল কামনার পরিসমাপ্তি করিলেন। 

ক্রমে তাহারা জ্ঞানমার্গে চলিতে চলিতে জ্ঞান ও প্রীতির সঙ্গম- 
স্থানে আসিয়া পড়িলেন। যখন তাহারা ভাবপক্ষীয় ব্র্গজ্ঞান 
লাত করিলেন, যখন তাহারা বুঝিলেন যে আমাদের এই পরমে- 
খবর সার সখ! পরমসখা, যাতার মাতা পরমমাতা, পিতার পিতা 
পরমপিতা, তখনই তাঁহার। হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা তাহা- 
রই চরণে অর্পণ করিয়! কৃতার্থ হইলেন। 

প্রকৃত ব্রক্গজ্ঞান জন্মিলে ব্রদ্মপ্রীতি না আসিয়! থাকিতে পারে 
না। যখন দেখি যে, প্রচ নিদাধের নিশাকালে সেই করুণাময় 
পরযেশ্বর মলয় বামু প্রেরণ করিয়া, পূর্ণচন্দ্রের স্ুশীতল সুধারসে 
জগত সিক্ত করিতে থাকেন; যখন দেখি যে, তিনি বর্ধাকালে 
প্রচুর জলবর্ষণ করিয়া কষকদিগের ব্যাকুলত। দূর করেন ; আবার 
সেই তিনি আমাদিগের আত্মার ব্যাকুলতা আপনাকে দিয়াও 
নিরাকরণ করেন, তখন হৃদয় কি স্বতই সেই মহান্‌ অনন্ত পুরু- 
যের প্রতি ধাবিত হয় ন1? আত্মা হইতে কি ব্রক্গ-যশোগান স্বতই 
উদ্ছুসিত হইয়া উঠে ন1? ব্রক্ধপ্রীতি নিয়তই ব্রহ্মজ্ঞানের 
অনুগামী । 

ক্রমে যখন সাধক জ্ঞানমার্গ ও প্রীতি মার্গের সন্ধিস্থল হইতে 
আরও উন্নত হইতে থাকেন, তখন তিনি কর্ণমার্ধের মুখে আসিয়। 
উপস্থিত হয়েন। ধাহাকে আমি প্রীতি করি, ধাহার প্রতি আমার 


চিত 


১৬২ ব্রাঙ্মধর্শের বিবৃতি । 


আন্তরিক শ্রঙ্জা তক্তি আছে, তাহার যাহ! প্রিয়কীধ্য, তাহ। সম্পাদন 
ন| করিয়া আমিকি থাকিতে পরি? শুধু কিযুখে বলিলেই 
হয় যে, আমার বর্গজ্ঞান হইয়াছে, আমি ব্রহ্ষেতে প্রীতি স্থাপন 
করিয়াছি? প্রীতির নিদর্শন কোথায়? ব্রহ্মপ্রীতি হৃদয়ে আসি- 
লেই আমরা ছুইটী কার্য না করিয়া থাকিতে পারিব না- প্রথম 
তাহার অপ্রিয়কার্ধ্য পরিত্যাগ, দ্বিতীয় তাহার প্রিয়কাধ্য সাধন | 
খদি তাহার অপ্রিয়কারধ্য সকল পরিত্যাগ না করি, তাহা হইলে 
স্পষ্টই বুঝিলাম যে এখনও হৃদয়ে ব্রহ্মপ্রীতি আসিতেই পারে 
নাই। আবার যদি তীহার প্রিয়কাধ্য সাধন না করি, তাহ। 
হইলেও বুঝিলাম যে তাহার প্রতি প্রীতির উপযুক্ত কার্য করিলাম 
না, অতএব সর্ধাঙ্গীন প্রীতি এখনও হৃদয়কে আয়ত্ত করিতে পারে 
নাই। পরম স্নেহময় পিতার অনিমেষ নয়ন সর্বদা জাগ্রত থাকিয়া 
সম্তানগণের মঙ্গল-সাধন করিতেছেন। আমাদেরও কর্তব্য যে 
আমরা নিরলস হইয়া তাহারই সংসারের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশে 
শুভ কর্মে রত থাঁক। আমাদিগের অলসতাবে কাপ্যাপন করিলে 
চলিবে না। - 
জ্ঞান, প্রীতি ও কর্শের ব্রিবেণীসঙ্গম হইতে এক সবল ধর্ম 
পথ চলিয়াছে। এই ধর্্পথের নেতা স্বয়ং ঈশ্বর | 
মহান্‌ প্রভৃবৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষঃ প্রবর্তকঃ। 
সুনিন্মলামিমাং শান্তি মীশানো জ্যোতিরবার়ঃ ॥ 
এই মহান্‌ পুরুব সকলের প্রভু । এই জ্ঞানজ্যোতিঃমরূপ অনন্ত ঈর 
সবনির্মুল। শাস্তির উদ্দেশে ধর্শের গ্রবর্তক হয়েন। 
আমর ঈশ্বরকে পরিতা!গ করিয়া এই সরল ধন্মপথ হইতে বহু- 
দুরে পড়িয়। গিয়াছি। কিন্তু তিনি স্বীয় জ্যোতিঃ্থরূপে বিরাজ- 
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মাঁন থাকিয়। আমাদিগকে বারশ্বার তাহারি পথে ফিরাইয়া আনি- 
তেছেন। তাহার নিকট উপস্থিত হইবার এই ধর্মপথ তিন্ন আর 
দ্বিতীয় পথ নাই। এই ধর্দ্পথ আর কিছুই নহে, কেবল জ্ঞান, 
প্রীতি ও কর্মের উপযুক্ত সমাবেশ। এই জ্ঞান প্রীতি ও কর্মের 
উপযুক্ত সমাবেশবিশিষ্ট ধর্মকে, চাই কেবল ধন্ম নামেই 
অভিহিত কর, কিম্বা ভাগবত্ধর্দ নামেই অতিহিত কর 
কিনা ব্রান্মধর্ম বলিয়াই বল, তাহাতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণয ঘটিবে 
না। যে ধর্মের নেতা স্বপ্তং ঈশ্বর। সে ধর্ম চিরকালই সত্যধর্ম্ম 
থাকিবে-__-তাহার বিনাশ নাই। দেখ, সেই অতি পুরাকালে যে 
বঙ্ষজ্ঞান সমস্ত ভারুতবর্ষকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, আজও 
তাহার আস্বাদ পাইয়া আমরা কত-না৷ আনন্দ উপভোগ করিতেছি । 
আমাদিগের কর্তব্য যে সেই পূর্বতন ঝষিদিগের ন্যায়, আমরাও 
শরীর ও মনকে সংযত করিয়া! কঠোর সাধন! দ্বারা স্ুনিম্মল ব্রহ্গ- 
জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করি। বতই এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে 
সমর্থ হইব, ততই ত্রহ্ষপ্রীতি হুদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আবার 
যখন ব্রন্গজ্ঞানে আত্মা উন্নত হইবে, ব্রহ্মপ্রীতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ 
হইবে, তখন তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করা৷ অতি সহজ হইব! 
যাঁইবে_ ব্রহ্প্রদর্শিত ধর্মূপথে চলা। অনায়াসূ-সাধ্য হইয়া উঠিবে। 
্রন্ধপ্রীতি যদি একবার আমাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা 
হইলে আমরা নির্ভাঁক-চিত্তে বস স্বরে ঘোষণ! করিতে পারি যে, 
যদ্দি আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হই? যদি লৌকসমাঁজ কর্তৃক 
তাড়িত, লাঞ্জিত, বহিষ্কত হই) এমন কি, যদি শরীর হইতে অশেষ 
যন্ত্রণা দিয়া প্রাণ উৎকীর্ণ করিয়া লওয়া হয়, তথাপি সেই প্রিয়তম 
প্রীণসখ। পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে পাঁরিব না । তখন আঁমা- 


১৬৪ ব্রাঙ্মধর্থের বিবৃতি । 


দিগের হৃদয়ে এমন বল আসিবে যে সংসারের সকল প্রকার ভয়কে 
তুচ্ছ করিয়া আমর আমাদিগের কি গৃহ অনুষ্ঠানে, কি সামাজিক 
অনুষ্ঠানে, কি স্তরে কি বাহিরে সকল স্থানে, সকল কার্ষেয সেই 
অমূর্ভমজমব্যয়ং, মূর্ভিবিহীন, জন্মবিহীন, অবিনাশী পরত্রহ্ষকে প্রতি- 
ঠিত করিতে সমর্থ হইব; সকল কার্য তাহারি হস্তে সমর্পণ করিয়া 
সন্তান যেমন মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া নির্ভয় হয়, সেইরূপ নির্ভয় 
হইব এবং তাহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব। এক 
সময়ে যখন প্রটেষ্টাপ্ট খৃষ্টায় সম্প্রদায় সবেযাত্র দেখা দিয়াছে, 
তখন রোমান ক্যাথলিকগণ তাহাদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার 
করিত। প্রটেষ্টাপ্টঈগণ রোমান ক্যাথলিকদিগের ধর্মগুরু পোপের 
অধীনতা শ্বীকার করিত না৷ বলিয়া এই প্রকার অত্যাচার ৷ অত্যা- 
চারের পরিমাণ একটি উদ্াহরণেই প্রকাশ পাইবে । গপোপ-নিধুক্ত 
কোন কর্মচারী এক প্রটেষ্টাপ্টকে পোপের অধীনত! স্বীকার 
করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেও যখন সে কিছুতেই তাহা 
স্বীকার করিল না, তখন, বলিতে শরীর শিহরিয়। উঠে, মনুষ্য- 
হৃদয় মনুষ্যহৃদয়ের পাষাণভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, সেই 
অসহায় প্রটেষ্টাপ্টের চক্ষু অল্পে অল্পে অন্ত্রবিদ্ধ করা৷ হইতে লাগিল । 
কিন্তু ধর্মের বল এমন অসাধারণ বল যে এমন পাশব অত্যাচারেও 
প্রটেষ্টান্ট কিছুতেই পোপের অধীনতা৷ স্বীকার করিল না। সেই 
প্রটেষ্টা্ট অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিয়াও এক ধর্মমবিশ্বাসের বলে 
দেব্হদয় মনুষ্যবিশেষকে অনুসরণ করিয়। কি আশ্চর্য্য বীরত্বই 
প্রদর্শন করিল; আর আমরা সত্যন্থরূপ, মঙ্গলম্বরূপ, প্রেমময় 
করুণাময়, জীবস্ত জাগ্রত দেবতা পরমেশ্বরকে আমাদিগের অতি 
নিকটস্থ একমাত্র পরম আশ্রয় জানিয়াও, তাহার ধর্মের জন্য আম্ম- 


ধর্মপথ। ১৬৫ 


বিসর্জন করিতে কুষ্ঠিত হইব, নান! প্রকার ভয়ে অস্থির হ্ইব্? 
বাহার ভয়ে মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে, তিনি স্বয়ং যখন আমাদের 
হুদয়দেবতী, প্রাণের একমাত্র অবলম্বন, তখন আমাদের আর 
কিসের তয়? অতয়ের আশ্রয়ে থাকিয়! হৃদয়কে তয়জর্জরি ত 
করিতে কি আমাদিগের লঙ্জা হয় না, দ্বণা হয় না? তাঁহাকে 
ছাড়িঘা আমরা থাকিতে চাহি ন1_ তীহাকে ছাড়িয়। থাকাই আমা- 
দিগের মৃত্যু, তাহাই আমাদিগের নরক; আর তাহাকে হদক্ধে 
ধরিয়া রাখিলে আমাদিগের সমুদয় ভয় দুর হইয়। যাইবে । 

যস্টয়মন্িনলাকাশে তেজোময়োইমৃতমথঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ। যণ্চারম- 
িশ্াত্মশি তেজোময়োহনৃতময়: পুরুষঃ সর্বানুড়ুঃ। তেব বিদিত্বাহতিসৃত্যু- 
মেতি নাস্তঃ পন্থা বিদাতেহয়নার। 

এই অসীম ম্বাকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্খয় পুরুষ, খিনি সকলি জানিতে- 
ছেন) এই আআমাতে যে অস্তময় তেজোময় পুরুষ, ধিনি সকলি জানিতেছেন, 
সাধক কেবল তাহাকেই জানিয়া! মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তন্তিন্ন মুদ্তি- 
প্রাপ্তির আর অন্ত পথ নাই। 

হে পরমাস্বন্‌, হে প্রাণনাথ হদয়েস্বর, তোমার নিকটে আর কি 

প্রার্থনা করিব? তুমি আমাদিগের সকল শুত কামনাই পূর্ণ 
করিতেছ। তুমি মাতার ন্যায় আযাদিগকে বিপধ হইতে সর্বদাই 
রক্ষা করিতেছ। তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব? তোষার 
নিকট আজ এই সমাজমন্দিরে, এই সুহদবর্গের মধ্যে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া এই প্রার্থনা করি যে, আমরা যেন নিতান্তই রিক্তহস্তে 
ফিরিয়া! না যাই; তোমার বিষয়ে যেটুকু জান সঙ্গে লইয়া আসিয়া- 
ছিলাম, যেন তাহার উপর আরো অধিকতর জ্ঞান লাভ হয়? হৃদয়ে 
যতটুকু তোমার প্রতি প্রীতি ছিল, এখন যেন তাহা বন্ধিত হইয়া 


১৬৬ ্রাহ্মধর্থের বিবৃতি । 


সমুদয় হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ফেলে । কবে আবার সেই পুরাকালের 
স্থায় ভারতের প্রতি গৃহে তোমারি মহিমা পরিকীত্তিত হইতে 
থাকিবে - ওক্কারের পুণ্যনাম বিঘোৌধিত হইতে থাকিবে? কবে 
আবার ভারতের উজ্জ্বল মুখন্রী। দেখিতে পাইব? 

হে অনাথের আশ্রয়! আমাদের এই বঙ্গদেশ সকল বিষয়ে 
দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কেবল একমাত্র ধর্মের বললই ইহাঁকে 
বাচাইয়! বাখিয়াছে। কিন্তু ভাবিলে আকুল হইতে হয় যে, ধম্ম- 
পিপাসা, ধবল যেন ক্রুমে এদেশ হইতে অন্তহিত হই যাইতেছে। 
এখন তুমিই ইহাঁর জননী হইয়া ইহাকে রক্ষা কর, যেন এদেশে 
ধর্মের নামে বিন্দুপরিষাণেও মিথ্যার প্রশ্রক্ক দেওয়া ন| হয়। হে 
বুদ্ধিদাতা, বলদাত৷ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে এমন বুদ্ধি ও শক্তি 
প্রেরণ কর, যাহাতে আমর। যথার্থ ই ধর্মের বলে বলীয়ান হইয়া 
উঠি। তুমি আমাদিগকে পরিত]াগ কর নাই; তুমি আমাদিগের 
প্রতি এই আশীর্বাদ বর্ষণ কর যেন আমরাও তোমাকে পরিত)গ 
না কৰি। 

“মাহং এক্গ নিরাকুষ্যাং মা মা! ব্রঞ্ধ নিরাকরোদশিরাকবণমর্ধনিরাকরণং 
মেহস্ত |” 
ও একমেবাদ্ধিতীয়ং। 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্গধর্থের বিবৃতি 
গ্রন্থে ধর্মপথ বিষয়ক দ্বাবিংশ 
বিৰৃতি সমাপ্ত । 


ত্রয়োবিংশ বিবৃতি- শান্তিনিকেতন ।% 
মধ্যে বামনমানীনং বিশ্বেদেব উপাসতে। 

আশ্রমে বসিয়া আছি। হাঁত কয়েক. মাত্র পুষ্পফল্ে অবনত 
বৃক্ষ সকল বিরাজ করিতেছে। তাহার পরে দিগন্তপ্রসারিত 
প্রাস্তর। কোন দিকে বা গ্রামের শ্তামল প্রান্তরেখ৷ দেখা যাইতেছে, 
কোন দ্বিকে বা তাহাও দ্বেখা যাইতেছে ন।। এই বিশাল প্রাস্তরের 
মধ্যে আমি একাকী বসিয়া আছি। প্রভাতের মলয়-বামুর মৃদু 
হিল্লোল আমাকে চামর ব্যজন করেতেছে। হূর্ধ্যকিরণ বিপুলচ্ছায় 
বৃক্ষের অন্তরাল হইতে নিঃশব পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া আমার 
শীতাপনয়ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সংসারের বিষময় কোলা- 
হল প্রবেশ করিতে সাহস করিতেছে না; বিহ্গকুল মধুধারা বর্ধণ 
করিয়। হৃদয়নিহিত দাবাগ্সি নির্বাণ করিতেছে । আশ্চর্য্য! এই 
প্রাস্তরের মধ্যে আমি কি ক্ষুদ্র, কিন্ত সকলেই যেন আমারই সেবা 
করিতে ব্যস্ত। যখন সংসারের কোলাহলময় নগরে থাকি, তখন 
আমি আপনাকেই কত বড় ভাবি। সকলেই চীৎকার করিতেছে ; 
আমি মনে করি যে আমার সুষ্ঠ হইতে একটি চীৎকারধ্বনি 
বহিগ্ীত না হইলে, চীৎকারগুলি ঠিক স্বর হইতেছে না। সক- 
লেই কার্ধ্য করিতেছে; আমি যনে করি যে সেই সকল কার্ষ্যে 
আমার হস্ত থাকিলে তাহা আরও অধিক নুসম্পন্ন হইত। কোলা- 
হলের সংসারে আমি আপনাকে খুব বড়লোক ভাবিয়া সকলের 
সঙ্গে আমিও চীৎকার করিয়া কোলাহনই বাড়াইতে থাকি, কমা- 
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ইতে পারি না । কিন্তু এই আশ্রমের নির্জনতার মধ্যে আসি 
আমিও মগ্ন হইয়। গিয়াছি ; আমার ক্ষুদ্রতা বুবিয়াছি ; কোলাহল 
করিবার ক্ষমতাই হারাইয়! ফেলিয়াছি। এই নির্জনবাসে আমি 
আমার ক্ষুপ্রতাও বুঝিয়াছি, আমার হহত্বও বুঝিয়াছি। 

হে দ্েবদেব! এই বিশ্বমন্দিরে আসীন তোমাকে দেবতারা 
নিয়ত উপাসনা করিতেছে, খ্যধ্যে বামন মাসীনং বিশ্বে দেব। 
উপাসতে।” আর তোমারি সেই অনন্ত জ্যোতির বিক্ষ,লিঙ্গমাক্র 
এই মানবাত্মার সেবার জন্ত তোমারি আদেশে বিশ্বজগত নিয়ত 
চেষ্টা পাইতেছে। আমি যতটুকু জড়, ততটুকু ক্ষুদ্র; জড়শক্তি 
সকল অন্ধভাবে আমার সেই জড়দেছের উপর ঘ্বন্ লাগাইতেছে ; 
আমার বলিবার ক্ষমতা নাই, আমার করিবার ক্ষমতা নাই) 
জড়শক্কির অধীন হইয়াই এই জড়দেহকে চলিতে হইবে । আমি 
যতটুকু আত্মা, ততটুকু মহান) এখানে জড়শক্তির কোন. ক্ষমতাই 
খাটিবে না; আত্ম! সেই জীবনের উৎস, শক্তির উৎস, প্রেমের 
উৎঘ পরমাজআ্মার নিকট হইতে অমৃত লাভ করিয়৷ থাকে। জড়- 
দেহ থাকে থাক্‌, যায় যাক; আত! গর্ভস্থ শিশুর ন্ায় বিশ্বননীর 
গর্ভে বাম করিয়! অমৃতপানে পরিপুষ্ট হয়। 

সংঘর্ষণ না হইলে কোন পদার্থেরই অনুভব হয় না, ইহা একটী 
বৈজ্ঞানিক সত্য । .এই যে আলোক অনুভব করিতেছি, যদ্দি ন। 
ধূলি প্রন্থৃতি পদার্থরাশির সহিত ইহার সংঘর্ষ হইত, তবে ইহ) 
অন্তর করিতে পারিতাম না। আমার বাহুতে যে বল আছে) 
অপর কোন পদার্দের সংঘর্ষণে বাঁধা না পাইলে সে বল অন্ুতব 
করিতে অক্ষম হই। তেমনি কোলাহলময় সংসারে জড়পদার্থের 
সহিত অধিক সংঘর্ষ হয় বলিয়া সেখানে জড় দ্েহপিণ্ডেরই অধিক 
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অনুভব হয়, দেহপিগ্ডেরই কথ! অধিক শুনিতে পাওয়া যায়__সেখানে 
তাই দেহপিগ্ডের অতিরিক্ত আন্ম-তত্ব উপহাসের কথা। কিন্তু এই 
নিষ্জন আশ্রমে জড় পদার্থের সহিত জড় দেহের তত সংঘর্ষণ হয় না, 
যহ পরমাতআ্মার সহিত আত্মার । এখানে কাহাকেও ধারা মারিয়। 
নিজের পথ পরিষণার করিতে হয় না; পরের ধশ্বর্্য দেখিয়া নিজের 
এশ্ধ্য বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না। এখানে আত্মা, যতটা পারে জড় 
দেহের সহিত সম্পক তাগ করিয়া, পরমাত্মার অতুল খশ্বর্যযে আপ- 
নাকে দিবানিশি মগ্র রহিতে চাছে। এখানে তাই জড়তত্ব কেহ 
শুনিতে চাহে না, *আত্মতত্বই জদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়! 
থাকে । পরমাত্াার সহিত সংঘর্ষণে আত্মা আপনাকে আপনি 
দেখিতে পায়। 

তবকোলাহল দুরে ত্যাগ করিয়া এই নিঞ্জন আশ্রমে ধ্যানচক্ষে 
আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া কত ন! স্খশান্তি ভোগ করিতেছি । এই- 
টৃকু সুখশান্তি দিবার জন্য প্রকৃতি আপনার ভাগার খুলিয়া! 
দিয়াছে। মানবাম্াকে স্বুগে ্বচ্ছন্দে পরিবন্ধিত করিবার জন্য 
তগবান এই জগতের মহান্‌ আশ্রম খুলিয়াছেন। -প্রক্কৃতি তথায় 
সেবিকা) এই মহান্‌ আকাশ তাহার জলন্ত চুল্লী; কুর্যয চক তাহার 
ইন্ধন; পৃথিবী ও পৃথিবীর ন্যায় জীবজন্তর আবাসভূমি অন্যান্য গ্রহ 
উপগ্রহ সকল প্রক্কাণ প্রকাণ্ড কটাহ । এই আশ্রমে যেমন জড় 
দেহের পুষ্টির জন্য নানাবিধ ফুলফল দিবানিশি প্রপ্তত রহিয়াছে, 
তেমনি আত্মারও পুষ্টির জন্ প্রেম দয়া প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ 
দিবানিশি সজ্জিত বহিয়াছে। হে দেব! তোমার কি করুণা! 
আমরা পাপী তাঁপী দীন দরিদ্র হইলেও তুমি আমাদিগকে সুখ- 
শান্তি দিবার কত চেষ্টা করিতেছ। আমরা সকলেই অনাথ আতুর 
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জন; অনাথ-নাথ তুষি, তুমিই দীন্দয়াল। প্রেম, দয়! গ্রভৃতি 
সুমিষ্ট উপকরণ পাওয়া যায় বলিয়াই, এত কষ্টের সংসারও সময়ে 
সময়ে শান্তিনিকেতন বলিয়া খুঝিতে পারি। এই মহান্‌ আশ্রম 
প্রকৃতই শান্তিনিকেতন; এখানে দেখ, সকলেই প্রত্যক্ষে বা 
গরোক্ষে তোমারই সেবা! করিতেছে । তবে আমর| যে অনেক 
সময়ে এই সংসারকে শাত্তিনিকেতন বলিয়া দেখি না, তাহ আমা- 
দেরই চক্ষের দোষ। আমাদের চক্ষু হইতে কুটা সরাইতে পারি 
না, আর এই জগৎসংসারকে শান্তিহীন, অশান্তিপূর্ণ মরুভূমি 
বলিয়। চীৎকার করিতে থাকি। যতদিন কর্ধ্যচ্্র গ্রহনক্ষত্র 
উদ্দিত হইতে থাকিবে, যতদিন পুষ্পরাশি সুগন্ধ বিস্তার করিবে, 
ধতদ্রিন ওষধি বনম্পতি সকল ফলভরে অবনত হইতে থাকিবে, 
যতদিন নদী সকল সুমিষ্ট জল প্রবাহিত করিবে, এবং যতদিন প্রেমঃ 
ভক্তি, দয়া, বাৎসল্য প্রভৃতি স্বত্ীয় বস্ত ইহজগতে বিরাজ করিবে, 
ততদিন ইহা শান্তিনিকেতন থাকিবেই। বে জড়দেহের প্রতিব- 
স্ধকতায় এই শান্তিনিকেতনের শান্ত ভাব অনেক সময়ে ধরিতে 
পারি না, না জানি সেই জড়দেহ হইতে মুক্ত হইলে কত শাস্তি 
লাত করিব। হে প্রাণময় ! তুমি এই জড় শরীর বিচুর্ণ করিয়? 
দাও। আত্মা তোমার শান্ত-স্বরূপ নিত্যকাল দেখিয়া শাস্তি লাত 
করুক। 

মানব ! তুমিও যদ্দি এই পৃথিবীকে শান্তিনিকেতন করিতে 
ইচ্ছ। কর, তবে সেই পরমাস্্রাকে তোমার আদর্শ কর? তাহার 
মঙ্গল ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছা সন্মিলিত কর।.ঈশ্বর এই জগতে 
সুখশান্তি দিবার জন্ত এক মহান্‌ আশ্রম খুলিয়াছেন, তুমিও সেই 
আদর্শে তোমার উপযুক্ত আশ্রম খোল, তোমার সাধ্যমত অনাথ 
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আতুর জনকে আশ্রয় দাও। মহান আকাশ ঈশ্বরের; আমরা 
ভাহাকে আমানের উণুক্ত করিয়া বলি ঘটাকাশ, পটাকাশ। 
মহান্‌ আশ্রম ঈশ্বরের এই জগৎ; আমরা খাবার তাহারই মধ্যে 
এক একটী সাম। কল্পনা! করিয়া! বলি, এই আশ্রম এই দেশের, অমুক 
আশ্রম অমুক গ্রামের, আর তৃতীয় আশ্রম অমুক নগরের । কিন্তু 
সকল আশ্রমেই সেই মহান আশ্রমেরই আংশিক প্রতিযুত্তি দেখিতে 
পাই। মানব! তুমি উৎসাহ পাওনা খণ্িয়া, ৬শংস1 গাওনা 
বলিয়। আশ্রম খুলিতে পরাজ্ুখ হইও ন|। বখন দেঁখিব গ্রামে গ্রামে, 
নগরে নগরে, দেশে দেশে, সকলেই অনাথ আহ্রদিগকে, দীন- 
দিদ্রদিগেকে আশ্রয় দিবার জন্য গণ পর্যন্ত পণ করিয়া ঝগি- 
য়াছে; ঘখন দোখব মনুষ্যদিগের মধ্যে দ্বেঘ হিংসা! লৌত চণিয়া 
গমন! সাধুৰৃত্তি সকলই কেবল রাজত্ব করিতেছে, তনই জানিব 
জগতে আশ্রমের প্রশ্তাব পুর্ণবিস্তৃত; শখনই জানিব ধরণীতে 
শান্তিনিকেতন পূর্ণ গ্রতিষিত। 
ইতি শ্রী॥ক্ষতীন্্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাঙ্মধশ্মের বিবৃতি 
গ্রঞ্থে শারিনিকেতন বিষয়ক ভ্রয়োবিংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 


প্রার্থনা। 


হে পরমাত্মন্! দয়! করিয়া আমার অগরাঁধ দকল মার্ডনা 
কর। তুমি আমাকে ত্যাগ কর নাই, আমিও যেন তোমাকে পরি- 
ত্যাগ নাকরি। আমার স্বর্গীয় পিতা যেরূপ তোমার আশ্রয়ে 
অনুক্ষণ রহিয়াছেন, আমিও যেন সেইরূপ অনুক্ষণ তোমারই আশ্রয়ে 
থাকি। অধর্মম করিবার সময় যেন আমার মন্তকের নিকট তোমার 
মহত্তয়ং বজমুদ্যতং সর্বদা দেখিতে গাই। পুণ্য কম্ম করিবার সময় 
আমার সম্দুথে তোমার প্রসন্ন মুখ (যেন অর্ধদা দেখিতে পাই। 
আমি যাহাতে শুভাগত বিবেচনা করিতে বিশেষরূপে সক্ষম হই, 
এর বুদ্ধিশক্তি প্রেরণ কর। চিরকাল যেন তোমারই স্বরূপ ধ্যান 
কাঁর। তুমিই জগতগ্রসবিতা পরমদেবতা। তুমিই আনন স্বরূপ ; 
তোমা! হইতেই এই বিশ্বচরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, উৎগন্ন হইয়া 
জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয়কালে তোমাতেই প্রবেশ করিবে। 
তুমিই বসন্বরুপ তৃপিহেতু; তোমাকে পাইয়াই জীব আনন্দ লাত 
করে। তোমাকে গাইয়াই আমিও যেন চিরকাল আনন্দিত 
থাকি। হে গরম মাতা, এই আশীর্ধাদ আমার মন্তকে বর্ষণ 
কর। 


& এফযেবাদ্িতীয়ং। 


চতুবিংশ বিবৃতি -_ব্যাকুলতা | * 


[ অঙ্চনানন্তর_ ] 

আজ আমাদিগের ব্রন্োংসবের দিন। আজ আযাদিগের মহা 
আনন্দের দিন। এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং ব্রহ্ম ; তিনি 
আজ এখানে, আমাদের সন্ুখেই উপস্থিত আছেন, তাই আজ এখানে 
এত আনন্দ, এত উৎসব-কোলাহল; তাই আজ দেখিতেছি ষে 
সকলেরই মুখে আনন্দের বিমল প্রভা প্রকাশ পাইতেছে; নিরানন্দ 
এস্বান হইতে বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে । আঙ্গ বাহিরেও যেমন 
গত্রপুষ্পাদর দ্বারা সমস্ত নুসঙ্জিত করা হইয়াছে, আমরা আমা- 
দের আত্মাকেও সেইরূপ পবিত্রতা ও গ্রীতিপুপের দ্বারা সুসজ্জিত 
করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ ছুঃখশোক, পাগতাপ 
সকলই তুলিয়! গিয়া, আজ মিরানন্বয্নপ ধূলিরাশি গাত্র হইতে 
ঝাড়িয়া ফেলিয়া অন্তত ক্ষণকালের জন্যও আনন্বসাগরে অবগাহন 
করিতে এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। 

আমরা যখন চাহিয়া! দেখি যে, এই এতগুলি বন্ধুজনে ব্রদ্ধোৎ- 
সব উপভোগ করিবার জন্ট, ব্রন্দের উপাসনায় যোগ দিবার জন্য 
উপস্থিত হইয়াছেন, তখন হর আনন্দে ভরিয়। যায়। এই শত 
১১ই মাধে ব্রাঙ্মসমাজ প্রথম প্রতিটিত হয়। ব্রাঙ্মসমাজের তখন- 
কার অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলে হৃদয়ে আনন্দ 
ধরে না। বোধ হয় উপস্থিত সভ্যদিগের কাহারই অবিদিত নাই 


* ১৮১৬ শক, ৬২ ব্রাঙ্গ সন্বৎ ১১ মাধ রবিবার প্রাতঃকালে দ্বিযষ্ঠিতম সাম্বং- 
মরিক ব্রন্ধোৎসব উপগক্ষে জোড়াশকোস্থ ঘারকানাথ তবনে বিবৃত। 


১৭৪ ্রাহ্মধর্মের বিবৃতি । 


যেনানা গুরুতর বিপদ অতিক্রম করিয়! ত্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপিত 
হয়। কিন্তু যখন বান্ষসমাঞ্জ এতিটিত হইল, ত্নও তাহার বিপ- 
দের অবসান হয় নাই। তখনও কেহ থাঁ(তঠ্যত হইবার ভয়ে 
ব্রাহ্মদমাজের ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিভ না। সেই এক 
দিন গিয়াছে; আর আঙ্ দেখে যে, শত শত লোক ব্রমোৎসব 
দ্বেবিবার জন্য আকুল । খবরের কেমন করুণ। গ্রকাশ পাইভেছে ! 
যে ঈশ্বরের ক্পাণনে এতটা গরিবরউন হইতে গারিরাছে। তাহা 
বই করুণার উপৰ নিরব করিয়া আমর] ঘুক্তকঠে ঘোষণা করিতেছি 
যে ব্রাদ্গধর্মের জয় হইবেই হইবে! পারমাথিক সত্য যাহা কিছু, 
তাহাই ত্রাহ্গধন্্র; অতএব সত্যের জয় হইবে না, ্রাহ্মধর্ম্ের জয় 
হইবে না তো৷ জয় হইবে মিথ্যার? "্সত্যমেব জয়তে ননৃতং” 
সত্যেরই জয় হয়,মিখ্যার জয় হর না। আম্র! যখন মিথ্যার গশ্রয়্ 
দান করিয়া জয় লাভের আশা কৰি, তখন ইহ1 মনে থাকে না যে 
সেই সত্যন্বরূপ পরমেশ্বর আপনার ন্যাররাজ্য হইতে মিথ্যাকে দুর 
করিয়। সকল ছুমাশাই নির্মূল কারবেন। তবে তাহার উদ্দেন্ 
এই যে আমর! নিঞ্ে ইচ্ছ। পূর্বক সত্যের পথ অবলম্বন করি। 
্রাঙ্মধর্ম্ের অধিষ্ঠান্রী দেবতা সত্যঞ্গরূপ জ্ানস্বর্নপ প্রেমস্বরূপ 
পরব্রঙ্ধ। ব্রাহ্মধত্র ব্রহ্মকে কেন করিয়া জ্ঞানের অটল ভিত্তির 
উপরে দণ্ডায়মান আছে; ইহার বিগ্তার ভ্রীতির উপর। ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের সহিত জ্ঞানের বিরোধ নাই। কোন ধর্ম মন্তুয্যুপূজ। করিতে 
বলে, কোন ধর্ম, বা ভূতপৃজা, আর কোন ধর্থু বা মৃর্ডিপূজার 
আদেশ করে। এই সকল ধর্ম পুস্তকাদি দ্বার! সীমাবদ্ধ হইরাছে, 
প্রকৃত সহ্য সকল মনুব্যপৃঙ্তা গ্রভৃতি কুসংস্কারের দ্বার! আচ্ছাদিত 
হইয়। উপধর্দে পরিণত হইয়াছে। কিন্ত বরা্মধর্থ্ের সহিত জ্ঞানের 
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বিরোধ নাই। ব্রাহ্গধর্শের পুস্তক ঈশ্বরের রচিত এই সুবিশাল 
ব্রহ্মা ও মানবাস্মী। বিশ্বকার্ধ্য পর্যালোচনা করিয়া, আত্মতত্ব 


পর্যযালোচন! করিয়! তই জ্ঞানলাত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম তাহাই আদ- 
বের সহিত স্বীকার করিবেন । অনন্তজ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞানকে যে ধর্ম 


সীমাবদ্ধ করিতে যায়, সে ধর্ম ব্রান্মধর্ম নহে। জ্ঞানের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্মধন্মও উন্নত আকার ধারণ করিবে । ব্রাঙ্গধর্শের উন্নত 
ভাব সকল আমাদের সকলেরই অন্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত; 
রহিয়াছে; জ্ঞানের কার্ধ্য সেই সকল ধর্মৃতাবকে উদ্দীপিত করা। 
ইহাবি জন্য বলিতেছি যে, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্গধর্ম্মও 
উন্নত আকার ধারণ 'করিবে। জ্ঞান ও প্রীতির পূর্ণ আদর্শ 
স্বয়ং ঈশ্বর, এই জন্য জ্ঞান ও প্রীতির উদ্নতিও অনস্ত- 
কালব্যাপী। ব্রাহ্মধশ্থাও যখন এই জ্ঞান ও প্রীতির উপরেই 
দণ্ডায়মান, তখন ব্রাঙ্গধর্ম্ের উন্নতি অনস্তকালব্যাপি। এই উন্ন- 
তির অর্থ ইহা! নহে যে ত্রাহ্মধর্মের সত্য সকল পরিবর্তিত হইবে__ 
কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের আত্মার অন্তরস্থিত ধম্মতাৰ সকল 
. একে একে জাগ্রত হইয়। উঠিবে ১ আমাদের আত্মা যতই ধর্মতাবে 
পরিপুষ্ট হইবে, ততই আমাদের জীবজন্ততে দয় ও মনুষ্যে গ্রীতি 
বন্ধিত হইবে ; ততই আমরা মানবের ভ্রাতৃতভাব উপলব্ধি করিতে 
সক্ষম হইব এবং ততই ব্রাঙ্মধর্ধের প্রভাব বিস্তৃত হইবে। কিন্তু 
ঈশ্বর গ্রীতিই এই সকলেরই অবলম্বন। ইহারি জন্ত আমি পুনরায় 
বলিতেছি যে, ব্রাহ্মধন্মের জয় হইবেই হইবে। 

ব্রাহ্মধয্মের আত, সত্য তাবের আোত কি চিরকালের জন্য কেহ 
প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? কখনই নহে। এই শ্রোত 
একদিন সমস্ত জগতের মরুভুমিকে ডুবাইয়। দিয়া শস্তশ্যামল! করিয়। 


১৭৬ ব্রা্গধর্ের বিবৃতি । 


তুলিবে। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, চীন, জাপান, জর্মানি, ইংলপ্ড, 
আমেরিকা ও ভারতবর্ষ-_নান। স্থানেই ব্রাঙ্গধশ্শের উৎস খুলিয়া 
গিয়াছে । এই সকল উৎম হইতে এখন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রধা- 
হিত হইতেছে। কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যে দিন এই সকল 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত মিলিত হইয়৷ এক মহাস্রোতে পরিণত হইবে এবং 
সসাগর। পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিবে। এই দিনের কথ। স্মরণ 
করিলেই আমাদের আঙা। আনন্দে উৎকুল্প হইয়া উঠে; এই দিন 
দেখিবার জন্য সময়ে সয়ে আমাদের কত-না স্প হা জন্মে। 

কিন্তু বন্ধুগণ, বর্তমানকালের অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের কি 
মনে হয় মাযে এইদ্িন আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে? 
তবে আমর! ইহ! বলিতে পারি যে, করুণাময় পরমেশ্বর এই শুন্ত 
দিন অতিশীঘ্ব আনয়ন করিবার অধিকার ও ক্ষমতা আমাদিগকে 
প্রদান করিয়াছেন । আমর। সকলেই যদ্দি এই অধিকার ও ক্ষমতার 
উপযুক্ত ব্যবহার করি, সত্যধর্থমের আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বরেরই 
নিদিষ্ট ধর্দপণে চলি, তবেই আমর। আমাদের আগ্াতে ঈশ্বরকে 
তাহারই প্রসাঁদে প্রত্যক্ষ অন্রুতব করিতে সক্ষম হইব; তাহ।র 
প্রসাদের নিঝ'র আমাদের মণ্তকে বধিত হইবে। বর্তমানকালে 
ধর্ের প্রতি কেমন এক অশ্রক্ঝার ভাব আপিয়। সমাজের গুরুতর 
অনিষ্ট সাধন করিতেছে । আমাদিগের কর্তধ্য যে আমর। সকলেই 
দঢ়প্রয্র হইয়। হৃদয় হইতে এই অশ্রন্ধার ভাবকে দ্র করিয়া তৎ- 
পরিবর্ধে ধর্মের বিমল ভাব গ্রহণ করি এবং ঈশ্বরের সন্তাতে 
আম্মাকে পূর্ণ রাখি। যে দিন জগতের লোক ঈশ্বরকে লাভ 
করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে, ঈধরকে আম্মার একমাত্র উপার্ত 
দ্বেবতা করিবে, সেই দ্বিনে; সেই শুতদ্দিনে এই জগত হইতে দণ্ড- 
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ভয় তিরোহিত হইবে) প্রীতিশাসনের প্রতাবে মর্ত্যলোক স্বর্থলোক. 
হইয়া যাইবে। রর 
ঈশ্ববের প্রসাদে জীবনকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছ। করিলে, তাহার 
প্রকাশ-তাহার প্রশাতস্ত আবির্ভাব আত্মাতে অন্ুতব করিতে 
ইচ্ছা কৰিলে আমাদিগের নিচেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে -না। 
আমরা ষত্ত করিব না, নিশ্চেষ্ট ভাবে অলসভাবে কাল যাপুন করিব 
আর ইঈ্বরের প্রসাদ যাচঞা করিব--ইহ। করিলে চলিবে না। 
ঈশ্বরকে লাত করিতে হইলে বিশেষরূপ সাধনা করিতে হইবে।. 
অশ্রবারিতে হৃদয়ের পাপতাপ ধৌত করিয়! ব্যাকুল ভাবে তাহাকে. 
প্রার্থনা করিতে হইবে'। 
নায়মাজ্বা ্রচনেন লত্যোন মেধয়া ন বহন শতেন। 
বযমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তনোব আত্মা বৃপুতে তনু শ্থাম্‌॥ 
অনেক উত্তম বচন দ্বারা, ব। মেধা দ্বার, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পর্ন- 
মাঙ্সাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক ভাঙাকে প্রার্থনা করে, সেই তাহাকে 
লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সঙ্গিধানে আত্মশ্বর্ূগ প্রকাশ করেন। 


। 


. কেবল বাকোর দ্বার! তাহাকে লাত করা যায় না। মন তাহাকে 
গ্রহণ করিতে পারে না) তখন বাকাই বা কি প্রকারে তাহাকে 
ঘলিতে পারিবে? বাক্যও তাহাকে বলিতে পারে না। মন, 
তাহাকে মনন করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। আমরা হয়তে। ব্রহ্মজ্ঞান 
লত্বন্ধে পঠিত বা শ্রুত অনেক কথা শুকপক্ষীর গ্তায় আওড়া- 
ইয়া যাইতে পারি; আমরা হয়তো ঈশ্বরের সম্বন্ধে নান! 
তত্বকথ! বলিয়া, বক্তৃতা করিয়া, সকলের সমক্ষে আমাদের ধি- 
কৃতার পরিচয় দিতে পারি, কিন্তু বি ঈশ্বরকে বাস্তবিক হৃদয়ে 
একটাধার অন্থভব করিতে'চেষ্টা না করি? বদি তাহার প্রিয়কার্ধ্য 
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পাধল না! করির়। ভাহার মঙ্গলন্বরূপ গ্রেমস্বরূপ অবগত না হই; 
্রহ্ষজ্ঞানকে হদয়ঙ্গম ন! করি, ব্রহ্মতত্ব সকল প্রত্যক্ষ অন্থতব না 
করি, তবে সুত্র বক্তৃতা দ্বারা আমর! নিঙ্গেও বর্গের গথে যাইতে 
পারিব না স্থতরাং অপর কাহাকেও ব্রহ্গপথের পথিক করিতে 
পারিব না) “যদি তাহাকে পাইবার নিষ্তি অনুরাগ ও যত্র না 
থাকে, তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশবাক্যই শ্রুত 
হউক, কিছুতেই তাহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাছুর 
পথিকের শ্ায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাহাকে প্রার্থন। করেন, ভীহা- 
রই সঙগিধানে'পরমাস্্া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন ।” 

ঈশ্বর সকলেরই আত্মারূপ উজ্জ্বল পবিত্র সিংহাসনে সমাসীন 
বহিধাছেন; কিন্তু আমরা যখন ব্ষয়কোলাহলে মন্ত থাকিয়া 
ধনমানের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিয় তাহার ধীর স্ুমন্ত্র আহ্বানের 
প্রতি মনোযোগ প্রদ।ন না করি, তখন তাহার আবির্ভাব আমা- 
দিগের নিকটে, পুষ্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। যে সাধকের প্রাণ 
সেই” স্ষেহযয়ী জননীকে না দেখিয়া আকুল হইয়া উঠে; যে সাধ- 
কের ঞাণ সেই প্রাণের প্রণকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না; 
পরমেশ্বরের জন্য ধাহার প্রাণের টান হইয়াছে, তাহারই নিকট 
সেই মঙ্গল-ম্বরূপ পরমপুরুষ আপনার মঙ্গলমূর্তি প্রকাশ করেন। 
যখন আমর প্রাণের সহিত, হৃদয়ের সহিত বলিতে পারিব যে 
খ্ট্রহিকের নখ যত জানি তায়, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে,হারায়ে 
জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার,” তখনই, আমরা জানিবার 
পৃকেই, তিনি আমাদের আত্মাতে আবিভূ্ত হইয়া শুন্তফে পুর্ণ 
করিবেন। আহা ভীহার কি করুণা! আমরা প্রাথনা করিবার, 
পুর্ব হইতেই সেই দেবদেব আমাদের অভাব বুঝিদ্বা পৃথিবীকে 
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ধনধান্তে পূর্ণ রাখিয়াছেন, নদী সমুদ্রকে অগাধ জলের অধার করিয়া 
দিয়াছেন, আমাদিগকে বাুর সাগরে বেষ্টিত রাখিয়াছেন। 
আবার যখন আমাদের আত্মাতে তাহাকে লাত করিবার প্রকৃত 
অভাব উপস্থিত হইবে, তধন সেই তক্তবংসণ পিত! কি দেখা ন! 
দিয়্। থাকিতে পারিবেন 1 আমাদের তকের কি প্রয়োজন? 
একবার পরীক্ষ| করিয়। দেখিলেই জানিতে পারি যে, তাহাকে হৃদ- 
য়ের সঙ্গে ডাকিলে তিনি স্বরং আপনাকে দিয়াও শূন্ত হৃদয় পৃ 
করেন কি ন1। মিয়া 

্হ্মসাধন যদিও অত্যান্ত কঠিন, তথাপি আমাদিগের নিরাশ 
হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আমাদিগের ধৈর্ধ্য ও সহিষ্ণত। 
আবলঘ্বন পৃথক ব্র্গপাধন করিতে হইবে। যখন অন্ঠান্য ধিদ্যা- 
শিক্ষ। করিতে আমাদিগের কত পাঁরশ্রম, কত অধ্যবসায়, কত্ত 
াত্মচেষ্টা আবগক হয়, তখন বে ধিদ্যা সকল বিদ্যার তিত্তিতুমি, 
যে বিদ্যা সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা, সেই ব্রন্ধবিদ্যা আয়ত্ব করিতে আমা- 
দিগের কত-না পরিশ্রম, কত না অধ্যবসায় আবশ্যক । আমাদিগের 
চেষ্টা থাকিলে ঈশ্বরের করুণা আমাদিগের সহায় হইবে। আমর! 
যদি ধ'্মপথে থাকিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করি, তবে ধশম্মই আমা- 
দিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়। যাইবেন। আমরা যদি ঈশ্বরের পথে 
আত্মচেষ্টায় একপদও অগ্রসর হই, তবে তিনি স্বয়ং আমাদিগের 
হস্তধারণ করিয়া সহত্রপদ অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাহার এমনই 
করুণা, আমাদিগের উন্নতির জন্য তিনি এমনই সচেষ্ট । 

আমাদিগের এই ব্রদ্দোৎসব তাহার করুণার বিশেষ সাক্ষা 
প্রধান করিতেছে । পৃক্েই বলিয়াছি ষে, এমনও সময় গিয়াছে, 
সবখন ত্রান্ধসমাঞ্ধে গ্রবেশ করিলে জাতিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ ভগ 
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ছৈল_সময়ে সময়ে বিরোধী শক্ষের হস্তে প্রাণনাশের পর্যাস্ত তর 
হইত। রামমোহন রায় তখন পগ্ডিতৃ্দিগকে ব্রক্মবিদ্যা কেবলহাত্র 
শ্রবণ করাইবার উদ্দেশে, ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত থাকিলেই তাহা- 
দ্িগকে উপযুক্ত অর্থদান করিয়া সন্তষ্ট করিতেন। কিন্তু আজ আর 
এক কাল আসিয়াছে। আর সেই সঙ্কোচ ভাব নাই। এখন 
সকলেই ব্রন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আকুল। ইহাতে 
সেই দেবাধিদেবেরই মহিমা. তীাহারই করুণ] প্রকাশ পাইতেছে। 
হার এই করুণার উপরে নির্ভর করিয়াই আমর মুক্তকণ্ঠে 
ঘোষণা করিতেছি যে, ব্রাঙ্গধর্থের জয় হইবেই হইবে । আমাদের 
সমকালেই হউক, কি পরেই হউক, ইহার জয় হইবেই-ইহার 
অগ্রিত্রোতকে কেহই বন্ধ করিতে পারিবে না। এখন যদ্দি 
আমর! এই ত্রাঙ্গধর্ূকে সাদরে গ্রহণ করি, এবং জীবনে পরিণত 
করি, তবে আমরাই ইহার শুতদল প্রত্যক্ষ করিব ; ষাহার প্রসাদে 
আমরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম প্রভৃতি দকলই পাইয়াছি, তাহার 
আদিষ্ট পথে চলিয়া আমরা আপনারাই কুতার্থ হইব এবং ভবি- 
ষ্যছংশের অনন্ত উন্নতিলাতের পথ উন্ুক্ত দেখিয়া আনন্দচিন্তে 
ঈশ্বরকে অহরহ ধন্যবাদ করিতে থাকিব । 

তাহার করুণা আমরা আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে কত-না! 
প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদিগকে তিনি যে আত্মা দিয়াছেন এবং 
এই আত্মাকে যে শ্তীহার সহবাসের অধিকারী করিয়াছেন, ইহা 
কি তাহার অল্প দয়া? এই যে আকাশে আমাদ্দিগের এই সৌর 
জগতের ন্যায় কত শত জগৎ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, ভাবিয়া দেখিষে 
আমাদিগের কষুদ্রতা কেমন স্পষ্ট উপলব্ধি হয়--তখন আমরা যেন 
কোথায় লুকায়িত হইয়া পড়ি। কিন্তু সকলের প্রভু সেই ঈশ্বরের 
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কুগা লাত করিলে "পঙ্গুরণজ্যয়তে গিরিং” গরু যে, সেও উন্নতশৃঙ্ 
গর্ত কল্প অতিক্রম করিতে পারে। আমরা ক্ষত হইয়াঁও মঙ্গান্‌ 
হইয়াছি; তীহারি প্রপাদে তাহাকে জানিবার অধিকারী হইয়াছি _- 
ইহা অপেক্ষা আর কিসে আমর! মহান্‌ হতে পারি ? প্ৰাহাকে 
জানা অপেক্ষা আমাদিগের জন্মের সার্থক্য আঁর কিসে হইতে পারে? 
তিনি যে আমাদিগকে তাহাকে জানিবার অধিকার প্রদান কবি- 
য়াছেন, ইহা তাহার সকল কৃগার প্রধান কৃপা) আমরা এই 
ক্ষুদ্র তিমিরারত পৃথিবীর জন্ত হইয়া সকলের অতীত, সত্যস্ন্দর 
মঙ্গল পুকষকে জানিতেছি, ইহ! অপেক্ষা আমাদিগের সৌভাগোর 
বিষয় আর কি আছে?” তাহাকে যদ্ধি না জানিলাম, তাহার প্রেষে 
মগ্ধ না রহিলাম, ও তাহার প্রতিষ্ঠিত ধর্নীচরণ না করিলাম; তবে 
আমাদের কিহইল? অপূর্ণ শ্বভাবে প্রেম স্তাপন করিয়! কি 
প্রেমের সার্ক্য হইতে পারে ? আমাদিগের যতটুকু শক্তি আছে, 
সেই অন্ুসারেই যদি আমরা কঠোর অধ্যবসায় সহকারে সেই পূর্ণ- 
স্ববপ পরমেশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করি, তাহাতেই প্রীতি স্থাপন 
করিতে শিক্ষা করি এবং তাহাঁরই প্রিয়কা্্য সাধন করিতে যত্বান 
হই, তবে তাহাতেই 'আমাদিগের উন্নতি-_অনস্তকালেও আমরা 
এই উন্নতির পথ হইতে বিচ্যুত হইব না। যে আত্মা তাহার কণা- 
মাত্র কপাবারি হৃদয়ে ধারণ করিয়া! রাঁখিবে, তাহারই অনস্ত উন্নতি __ 
সেই আত্মা সুন্দর হইতে লুম্দরতর বেশ ধারণ করিবে। 

আমাদের সম্মুখে বসন্তকাল উপস্থিত। ধীহার ইচ্ছাতে প্রতা- 
তের উদীয়মান হুধ্য আপনার কিরণচ্ছটায় পূর্বগগনকে রক্জিত 
করে; প্রভাতের হুগন্ধবাহী স্ুশীতল সমীরণ যাহার মঙ্গলবার্তী। স্বর্ণ 
হইতে মর্তযলোকে আনয়ন করিয়া ভূলোকের সহিত ছ্যুলোকের 
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যিলনসাধন করে, ত্তাহারই ইচ্ছাতে এই বসন্তকীলে বৃক্ষ সকল 
পুরাতন জীর্ণ পত্র পরিত্যাগ করিয়া নুতন পত্রপুশ্ে শোভমান হয়। 
এই জন্য বসস্তকালকে প্রক্কতির উৎ্সবকাল বলাযায়। আজ 
আমাদিগেরও উৎসব- ব্রদ্ষোৎসব আসিয়াছে; এই বক্ষোৎসব 
আমাদের সকলেরই হৃদয়ে আনন্দবিধান করিতেছে। আমির! 
এখন কি করিব? আমরা কি কেবল উৎসবপ্রাঙ্গনকে সুসক্জিত 
করিব? না, তাহা নহে। আমাদিগের এই উৎসব বিশেষতাবে 
আত্মার উৎসব ; এই কারণে আমরা আস্মাকেও আজ নৃতন সজ্জা 
স্থস্জিত করিব । আমর! আঙ্ পুণাতন বৎসরের জড়তা ও 
মলিনতা অন্তর হইতে দূর করিয়া আত্মাকে ঈশ্বরে গ্ীতি ও তাহার 
প্রিপকার্ধ্য সাধ:ন চির-নৃতন উৎসাহ ও চির-নৃতন উদ্যমের দ্বারা 
পুর্ণ করিব। এইরূপ আত্মাকে, শরীরকে ও মনকে পুরাতনের 
মৃতপ্রায় অবস্থা হইতে নূতনের জীবন্ত অবস্থাতে আনয়ন করিতে 
পারিলে, তবেই ব্রঙ্গোৎসবের সার্বকতা৷ হইবে। 

আমর! জানি যে, ত্রঙ্গের নামে সকলেই আজ নবোৎসাহে 
উৎসাহী হইবেন, নববলে বলীয়ান্‌ হইবেন ; কেবল ধাঁঠারা বৈষ- 
ব্রিক ব্যাপারে নিতান্তই মত্ত থাকিয়া আত্মাকে মৃতপ্রায় ও অসাড় 
করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারাই আঙ্গ আনন্দরাশির দ্বারা বেষ্টিত 
থাকিলেও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন না । যেমন শুস্ক 
বৃক্ষ পত্রপুষ্প-শোতি ত. হয় না, সেইরপ শুক্ষ হৃদয়ও অমৃতযয়ের 
অমৃতবারিতে সিক্ত ন! হইলে আর বিকসিত হয় না। 

হে পরমাত্মন! আজ এই উৎসবের দিনে হৃদয়কে প্রশন্ত 
করিয়। দাও, আত্মাকে উন্নত করিয়া দাও। হে আননদস্বরূপ ! 
আব আমাদের সকলেরই আম্মা যেন তোমার সহবাস-ছনিত্ব 


ব্যাকুলতা। ১৮৩ 


বিমলাননা উপভোগকরিয়া পরিতৃপ্ত হয় আমাদের শরীরে বল 
দাও, মনেতে উৎসাহ দাও, আত্মাতে শক্তি দাও যে, তোমার প্রতি- 
ঠিত ধর্ম ভারতের দেশে দেশে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে প্রচার 
করিয়া স্ববিশাল এই ভারতবর্ধে এক সুদৃটতিততি ধশ্মরাজ্য সংস্থাপন 
করিতে কৃতকার্ষ। হই। আমাদিগের এই প্রার্থনা সফল কর। 
চন্দ্রতপন ধাহার অহরহ আরতি করিতেছে, ভূলোক.ও ছ্যুলোক 
যে দেবদেবের চরণবন্দন। করিতেছে, ধে দিন ভারতের গ্রাতি গৃহ 
হইতে তাহার আরতিগীত সকল উখিত হইবে, সেদিন কি গুভদিন। 
হে দয়াময়! এই দরিদ্র ভারতবর্ষে সেই শুভদিন সত্বরেই প্রেরণ 
কর-_সেই শুতদিন' প্রেরণ কর। আমাদের আর অন্ত কোন 
প্রার্থনা নাই। 
২ একমেবাদ্ধিতীয়ং। 
ইস্ভি ্রীক্ষিতান্ত্ নাথ ঠাকুর বিরচিত ত্রাদধশ্ের বিগত 
গ্রন্থে ব্যাকুলতা বিষয়ক চতুবিংশ 
বিত্বৃতি সমাপ্ত । 
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[নির্ধল গ্রাতঃকাল। শীতল বাু বহিতেছে। হুর্যাপ্রকাশে সমন্ত হু প্রকা- 
শিত। পক্ষী নকল মধুর স্বরে করব করিতেছে । আল বরন্ষোৎসব। উপাসকের! 
দলে দলে কৃতিম উদ্যানপথ পিয়া উপাননামণ্ডপে উপস্থিত হইতে লাগিগেন। 
পরে যথা সময়ে বদনগাথা গীত হইলে-__] 

আঙ্ধিকার এই আনন্দ-কোলাহল কিসের জন্য? আমাদিগকে 
আজ কে এখানে আনয়ন করিলেন? কিসের বলে আমরা আকুষ্ট 
হইয়।দূরদরান্তর হইতে এখানে আগমন করিলাম? সুমধুর বর্ধ- 
নামের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়াই আমরা! আজ এখানে আসিয়াছি। 
পবিত্র ওষ্কারের স্সেহপূর্ণ সুগন্ভীর ধ্বনি দিবানিশি আমাদিগকে 
আহ্বান করিতেছে ; এতদিন সংসারের মোহময় কোলাহলে মঞ্ধ 
থাকিয়৷ তাহা শুনিতে পাই নাই_আঙ্গ তাহা শুনিতে পাইয়া 
আমরা ব্যাকুল-প্রাণে ছুটিয়। আসিয়াছি। ইহারই জন্ত আজ এত 
আনন্দকোলাহল। আমরা পরমমাত] বিশ্বপিত| হইতে দুরে দূরে 
বিচরধ করিতেছিলাম ; আঙ্জ সন্তংসর পরে তাহার অতুল স্বেহ 
অনুভব করিবার জন্ত সকল ভ্রাতা, সকল বন্ধু একত্র মিলিত 
হইয়াছি, ইহাতেই আমাদের এত উৎসব, এত আনন্দ। আঙ্গ 
তাহাকে সর্বাত্র দেখিতেছি) হুর্য্যের অন্তরে, গুত্র আকাশের মাঝে, 
ওষধির মধ্যে, বনষ্পতির মধ্যে, সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে আক তাহাকে 
দেখিতেছি; আবার আমাদের প্রতিজনের স্বীয় আত্মাতে এবং 





* ১৮১৬ শক, ৬৫ ব্রাঙ্গ সন্বং ১১ মাধ বৃহষ্পতিবার থ্রাতঃকালে গঞ্চঘ্তি- 
ভম সান্বংসরিক ব্র্গোৎসব উপলক্ষে ফোড়ানখফো দ্বারকানাধস্ঘবনে [বহৃত। 
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সমাগত সজ্জনদিগের প্রশান্ত যুখন্রীতেও তাহাকে দেখিয়। কতার্থ 
হইতেছি; তীহাকে আজ উর্দেতে অধোতে, দক্ষিণে বামে, সুখে 
পশ্চাতে এবং অন্তরে বাহিরে সর্বত্র দর্শন করিয়। আশন্দে বিভোৰ 
হইতেছি। এক সময়ে ভারতের খবিবা গহন অরণ্যের নিভৃত 
নিলয়ে সমাগত হইয়া তারশ্বরে ব্রদ্মমহিমা গান করিয়া মুগ্ধ হইয়া 
যাইতেন, আর আজ আমরা এই সঙ্গন লোকালয়ে সন্মিলিত হইয়া 
তাহাই করিতেছি-_-কি আনন্দ! কি আনন্দ! 

যে সত্যধর্শের নামে আমরা সমাগত হইয়াছি, এই সত্যধন্্ব নৃতন- 
প্রবর্তিত ধন্ম নহে; ইহা প্রতি মানবের চিরন্তন ধর্ম, সমগ্র ভারতের 
অতি পুরাতন ধর্ম 'এবং সমগ্র জগতের সনাতন ধর্ম। ভারতের 
খষিরাই সর্ব প্রথমে এই ধর্মকে দেবভাষায় সুন্দররূপে ব্যক্ত 
করিয়া গিয়াছেন। তীহারাই সর্বপ্রথম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন 
যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও আমাদের আত্মার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবত৷ সেই একই পরমেশ্বর । ণ্যশ্চাসাবাদিত্যে যণ্চায়মন্থি্না নি 
স একঃ” এঁ যিনি আদিত্য, যিনি এই আত্মাতে, তিনি একই পর- 
মেশ্বর। তাহারা আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়! সুমাজিত বুদ্ধি দ্বারা 
উজ্জ্বল সহজ জ্ঞানে ধর্মের অনেক নিগুঢ় সত্য লাভ করিয়। আমা- 
দের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন। আমর! তাহা দেখিয়া! শুনিয়।, 
কুতজ্ঞতাভরে অবনতমস্তক হইতেছি এবং সমস্ত জগ অবাঁকৃ- 
দৃষ্টিতে ভারতের প্রতি চাহিয়। দেখিতেছে। 

কিন্তু সেই আত্মগ্জানী খাষিদ্িগের সময়ে ভারতে পাধিব সত্যতারও 
অত্যন্ত বিস্তার হইয়াছিল; ক্রমে ভারতবাসী আর্ধ্যসস্তানের] 
বিষয়বিলাসে নিমগ্ন থাকিয়া আত্মজ্ঞান হারাইতে লাগিলেন এবং 
সত্যধন্ম হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন। এই অধর্দ্বের গথ হইতে 


২৪ রর 
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ভারতবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছাতে বুদ্ধদেব 
দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু তিনিও, ধর্ধের দিকে সমস্ত ভারতের 
গতিমতি ফিরাইতে গারিলেন ন1। বরপ তাহার ব্রহ্মনামবিহীন 
উপদেশে যখন লোকেরা নাপ্তিকতার দিকে ঝুঁকিল, তখন কতি- 
পয় মহাত্মা ব্যক্তি হিভেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়। এক নূতন উপায় 
উদ্ভাবন করিলেন। গোর নাপ্তিকতা অপেক্ষা ধর্খের প্রতিবিস্বও 
তাল, এইরূপ স্থির করির! তাহার মূর্টিপূজা গ্রতিষ্ঠ। করিলেন। 
সেই মুর্ডিসংখ্যা দু-একটী করির। বাড়িতে বাড়িতে ত্রমে ৩৩ 
স্কোর সংখ্যায় পরিণত হইল। ইহাতে ঘে সাময়িক কিঞ্চিৎ 
সুফল হইয়াছিল, তাহা কেহই অত্বীকার করিতে পারিবে না, 
কিন্ত পরে ইহ! যথেষ্ট কুফল উৎপাদন করিয়াছে । উপধশ্মের উপ- 
লক্ষে, দেবদেবীর উদ্দেশে কত-না নরবলি পশুবলি, কত-ন! ভীষণ 
কাণ্ড সংসাধিত হইয়াছে । স্‌ 

বর্মানেও মৃত্তিপৃজা এই ভারতে বিশেষ অনিষ্ট সাধন করি- 
তেছে। কৃতবিদ্যামগুলীর অনেকে বালাকাল হইতে মৃণ্ডিপূজাতে 
অত্যন্ত থাকাতে তাহাদের সহজজ্ঞান মোহ-আবরণে আবৃত থাকে 
_ীহারা মৃত্তিপৃঙ্গার বাহিরে যাইতে চাহেন না। আবার অনেকে 
ৃতটিপৃঙ্জায় আপনাদের ভ্ঞান প্রীতি তক্তিকে চবিতার্থত। লাত 
করিতে না দেখিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া উপনীত 
হয়েন-তাহাদের অন্তরে অধিকাংশ স্থলে ধর্মের প্রতি অতি সাং- 
ঘাতিক এক উপেক্ষার ভাব আসিয়া! পড়ে ; তাহার প্রকৃত সত্যের 
দিকে দৃষ্টি না রাখির ভ্রমবশতঃ স্থির করেন যে, ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল 
বলিয়া কোন পদার্থই নাই--লোকের কুসংস্কারবশতঃ মূত্তি গড়িয়! 
ঈশ্বর আখ্যা দিয়া পুজা করে, ধর্ম ও পরকাল বালকদিগকে ভয় 


অধ্যাত্মধর্। ১৮৭ 


দেখাইবার জন্য কল্পনা মাত্র। আমার ক্ষুদ্র অভিক্ততার যতটুকু 
জানিয়াছি তাহাতে বুবিয়াছি যে, কৃতবিদ্যমগ্ুলীর মধ্যে যাহারা 
প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে ব্রন্ধকে ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ না করিয়া- 
ছেন, তাহাদের অধিকাংশেরই অন্তরে ধর্থের প্রতি উপেক্ষার ভাব 
খিদামান। মুর্ভিপৃঙগা বখন তীহাদের জানে সার পায় না; ইহাতে 
যখন তাহাদের প্রেমতক্তি চরিতার্থ হয় না, তখন তীহারা যে মুন্তি- 
পুজাকে সত্যধন্ম নহে ভাবিয়! পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং তৎ- 
সঙ্গে যে প্রকৃত সতাবন্মেরও প্রতি বিযুখ হইতে পারেন, তাহা 
আর বিচিত্র কি? কিন্তু ব্রহ্মোপাসন। অবলম্বন কৰিলে আমাদের 
সে তয় নাই যে, ইহাতে জ্ঞান সাধ পাইবে না অথবা প্রেমতক্তি 
চরিতার্থ হইবে ন।| যাহার! ব্র্ধোপাসক। তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধির 
সঙ্গে ব্রন্মোপাসনার প্রতি উপেক্ষার ভাব আসিতেই পারে না। 
তাহাদের জ্ঞানপ্রেমভক্তি ধতই বিস্তৃত ও উদার আকার ধারণ 
করিবে, ব্রহ্মজ্ঞানও ততই উজ্জ্বল হইবে; প্রেম-ভক্তির সহায়তায় 
জ্ঞান সুবিযল হইবে এবং জ্ঞানের সহায়তান্ব প্রেমতক্তি একনিষ্ঠ 
ও দীপ্তিমান হইবে। 

আমরা যখন চক্ষু নিমীলিত করিয়া আত্মার দিকে চক্ষু ফিরাই, 
তখন দেখি যে, আস্মাতে গতীর নিহিত একটা শ্রন্ধাভাব আছে । 
সেই শ্রদ্ধাতক্তির সুগন্ধি পুপ্পমাল্যে আমর। আমাদেএ পরমপিতা, 
পরমমাতা, পরমসখা পরমাত্মাকে পু করিয়া কৃভার্থ হই। আমরা 
দেখি যে, এই শ্রদ্ধাভাব কোন সন্তীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ খাকিতে 
চাহে না; ইহা! অনস্তস্বরূপের চরণতলে গিয়! বিশ্রাম করিতে 
চাহে। এই শ্রন্ধাভক্তি-যোগে আমর! যেষন সেই মহান্‌ পরমে 
স্বরকে আমাদের দয়ামর পিতা বলিয়া জানিতে পারি, সেইরূপ, 


১৮৮ ব্রা্গধর্্বের বিবৃতি । 


আমরা আপনাদিগকেও তাহার সন্তান বলিয়া জানি এবং এই 
শ্রদ্ধাত্তিবোগেই আমরা তাহাকে তক্তবংসল ও ম্ঙ্গলময় বলিয়! 
জানিতে পারি ও জগতে তাহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইয়] 
তাহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। 

এই শ্রদ্ধাতক্তি মিথ্যা পদার্থ নহে__ইহা৷ অতীব সত্য পদার্থ । 
যে শ্রদ্ধাভাবের প্রাবল্যে এককালে বৈদিক ধন্ম সমস্ত আর্য্যাবর্ভকে 
আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছিল; যাহার বলে খধিরা সংসারের সমু- 
দয় বন্ধন ছিন্ন করিরা উপনিষদের সত্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া 
ছিলেন; এই সেদিন পর্য্য্ত যে ভাক্তভাবের ও প্রেমের আোতে 
'চৈতন্যদেব সমস্ত বঙ্গভূমিকে উন্মত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, আমরা! 
যুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে সেই শ্রদ্ধীতক্তি মিথ্য। নহে ; তাহা অতি 
গুরুতর সত্য এবং সেই শ্রদ্ধাতভ্তি যে অনন্তপুরুষের দিকে অঙ্গুলি- 
নিদ্েশ করিতেছে, তিনিও পরম সত্য, গ্রত্যক্ষ সতা, পরম ম্গল- 
স্বরূপ মহান্‌ আত্মা । 

পরমাত্মাকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যেমন দয়াময় পিতা 
বলিয়া উপলব্ধি করি, তেমনি তাঁহাকে তুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়াঁও 
জানি। সেই পবিভ্রশ্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের আত্মাতে নীতিজ্ঞান 
নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পুণ)লাভে এত স্পা, 
এত চেষ্টা এবং পাপের প্রতি এত দ্বণা। আমাদের নিকটে 
“কণ্তব্য” কথাটী কথামাত্র নহে; এই কথার এক গভীর আধ্যা- 
ভ্বিক বল আছে। যেবীরহদয় পুরুষ সন্তোষের সহিত আপনার 
সমুদয় হুখসম্পদ বিসর্জন দিঘাও কর্তব্যপালনে অগ্রসর হয়েন 
তাহার সে ঝাঁরোচিত ভঁৎসাহ কি কর্তব্য কথামাত্র হইতে আসিতে 
পারে? এরপ মনে করা ত্রমের একশেষ। এই কর্তব্যজ্ঞানের 


অধ্যাত্মধন্্। ১৮৯ 


সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনুষ্যের উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞানও পাইয়াছি। 
আবার .ঈশ্বর কেমন আশ্চ্ধ্যরূপে মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়ের, জ্ঞানের 
সহিত ভাবের সম্মিলন করিয়া দ্িয়াছেন। এই কারণে আমরা 
সদনুষ্ঠান করিলে আত্মপ্রসাদে উৎকুণ্ন হই এবং অসদনুষ্ঠান করিলে 
আত্মগ্লানিতে মর্মদপ্ধ হইয়া যাই। এই সকল জ্ঞান ও তাঁবকে 
চর্চ। ও অভিজ্ঞত1 পরিষ্কুট করিতে পারে কিন্তু ইহাদের বীজ স্পট 
করিতে পারে না। ইহাদের বীজ পরমেশ্বরই আমাদের আত্মাতে 
রোগণ করিয়া দ্িয়াছেন। 

যেমন চক্ষু নিমীিত করিয়। ধ্যানে ঈশ্বরকে দয়াময় পিতা এবং 
শুদ্ববু্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া জানিতে পারিলাম, সেইরূপ চক্ষু উন্মীলিত 
করিয়া এই জগতের অন্তরালে দেখি__ 

বৃক্ষইব গুব্ধে। দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। 
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সব্ধং ॥ 
অদ্দিতীয় পরমা। বৃক্ষের নায় স্তব্ধ হইয়। আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে 

স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দারা এই সনন্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে। 

তিনিই ইহার আষ্টা, তিনিই ইহার রচাঁয়তা, তিনিই ইহার 
আয়! তিনি যেমন এই ব্রক্গচক্র স্থষ্টি করিয়াছেন, তেমনি 
তাহারই ইচ্ছাতে এই ব্রহ্গচন্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে “যেনেদং 
ভ্রাম্যতে ব্রক্মচন্রং।? বিজ্ঞান আমাদিগকে এই মূলসত্য শিক্ষা 
দিতে পারে না--“এরখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে।” একমাত্র 
আত্মার সহজ জ্ঞানেই ইহা প্রতিভাত হয়। আমবা জানিতেছি 
যে, জগতের সকল বস্তই সাবলম্ব ও অপূর্ণ। জড়শক্তির সহিত 
প্রাণনশক্তি, প্রাণনশক্তির সহিত আত্মশক্তি, এইরূপে জগতের 
সকল শক্তিই পরম্পরের সহিত সন্ঘদ্ধ- পরস্পরের উপর অনেক 


১৯৪ শহ্বপর্শের বিবৃতি। 


পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে । এই সকল হইতে আমর! ইহাঁও 
জানিতেছি যে এই অপূর্ণ জগতের কোন বস্তই আপনাপনি উদ্ভত 
হইতে পারে না। বিজ্ঞান প্রার্কৃতিক কার্ধ্যে গাক্চতিক কারণই 
দেখাইতে পারে, তাহার অরুত কারণ দেখাইতে পারে না । 
কিন্ত আমাদের আত্ম। কারণ হইতে কারণান্তরে ণিয়। সেই আদি 
কারণ পরমেশ্বরে ন। পৌছিয়! থাকিতে পারে না। আমি যেন 
সহজজ্ঞানে জানিতেহি থে আমার কৃত কার্দোর প্রক্ত কারণ 
আমার ইচ্ছাশকিবিশিষ্ট আত্মা, সেইন্ঈগ জগৎকেও যখন আমর। 
আত্মাতে প্রতিবিঘিত করি়। দেখি, তখনই সহগেই জানিতে পারি 
যে, এই ব্রধাণ্ডের আদিকারণ মেই ঠছ্ামর মহান আন্। 
তিনিই অকুৃত কারণ, তিনিই আদ্রিকারণং তিনি “অক্ষত, অমৃত 
পুরুষ, বিশ্বহুৰনপতি ।” 

ঈশ্বরকে যেমন আমর! জগতের অষ্টা বণিত্বা জানিতেছি, টা 
আবার তাহাকে অশচর বাত ও নিরন্তা বালয়ীও জাসিতেছি 
তিনি এই জগতেত মধ্যে দেঘন জড়্ুণা্ত খের করিয়াছেন) 
তেমনি পানিনেঃ দেহে আথনশকিও প্রেরণ করিয়াছেন) 
তিনিই আবার মানবদেহে চি অপুর্ধ কৌশলে ক্ষু্র জীবাস্মাকে 
স্থাপন কার তাহাকে জ্ঞানের অধিকারী করিয়া দিয়াছেন । 
সেই পৃণজান এই জগতে ফেমন স্ুনৃঙ্ঘন। ও সুনিয়ম স্থাপন 
করির।ছেন) স্াহারই অখগ্ড নিয়ুনে চরাচর বিধৃত হইর। স্থিতি 
কা্তেছে বলিরাই জ্যোতির্ষেত্তা গ্রহউগগ্রহের গতির নিম 
আবার করিতে সমর্থ হইতেছেন; উতিদতত্ববো। উদ্ভিদ সকলের 
জন্মজরার, জীবতত্ববিদেরা জাঁবগণের প্রাণনকার্য্যের, এবং আত্ম- 
ভরা আত্মতন্বের নিয়ম সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন। 


অধ্যাত্মধর্ম। ১৯১ 


প্রাকৃতিক ঘটনা সকল আকন্মিক ভাবে ঘটিলে তাহাদিগের কার্য্য- 
প্রণালীর নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারিত না। 

এস, ঈশ্বরকে এই প্রকারে আত্মার মধ্য দিয়া_ আত্মার জ্ঞানের 
সকল অঙ্গের মধ্য দিরাই দেখিতে চেষ্টা করি, তবেই সর্বত্র তাহার 
পরিচয় পাইয়া আপ্তকাম হইব এবং তাহাকে সর্বত্র ওতপ্রোত 
দেখিয়া তাহারই ক্রোড়ে বাস করিয্বা সম্পূর্ণ নির্ভয় হইব। এস 
বিক্ষারিতনেত্রে প্রভাতের হূর্ম্যকিরণরঞ্জিত অসীম আকাশের প্রতি 
দৃষ্টি করিয়া তাহার সত্যন্বন্ূপ উপলব্ধি কৰি; মুদিতনেত্রে আত্মার 
অন্তরে দৃষ্টি করিয়। ঈশ্বরের জ্ঞানন্থূপ, প্রেমন্বরূপ শুদ্ধগরূপ অবগত 
হই এবং উতর হইতেই তাহার পরিপূর্ণ ্নস্তপ্রূপ উপলব্ধি 
করি। ূ 

আজ এই উৎসবের মধ্যে অনেকে তাবাবেশে তাহার আভাস 
পাইয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে জ্ঞানের দ্বার দিয়া তাহাকে আত্মার 
মধ্যে স্থিরতর রাখিতে হইবে, তাবাবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে 
ছাড়িয়া দিলে হইবে ন।; মহাবিনাশপ্রাপ্তি হইতে রক্ষা পাইতে 
চাহিলে তীহাকে ভাবের মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সুখের মধ্যে, দুঃখের 
মধ্যে, উৎসবের আনন্দকোলাহলে, বিপদের কশাঘাতে, সর্ধক্র ও 
সকল অবস্থাতেই তাহাকে দেখিতে হইবে ; মৃত্যুমাঝে তাহাকে 
অমুতসোপান জানিতে হইবে-তবেই আমাদের অধ্য।আযোগ 
সিদ্ধ হইবে, ত্রান্মধর্থগ্রহণ সার্থক হইবে। 

হে পরমাস্মন্‌! তুমি ক্রপাদৃষ্টিতে যখন এই বঙ্গদেশের প্রতি 
চাহিয়াছ, তখন ইহার প্রতি আর বিযুখ হই'ও না। আমরা জানি 
যে আমরাই সংসারমোহে ও স্বক্কত পাপে যুগ্ধ হইয়া তোমা হইতে 
দুরে থাকিতে চাহি; কিন্তু হে সত্যন্বরূপ, ্রবজ্যোতি সনাতন 


১৯২ ্রাঙ্গধর্মের বিবৃতি । 


ব্রহ্ম! তুমি আমাদের সেই মোহ সেই পাপ জ্ঞানাগ্সিতে দগ্ধ করিয়া 
তোমার সহবাস লাভ করিতে দাও। "লয়ে যাও জননী মৃত্যু হতে 
অনুতে”; তোমার প্রসন্নমুখ একবার আমাদের সন্দুখে প্রকাশ কর। 
তোমাকে ছাড়িঘ্না.এ সংসারে পরিত্রাণ নাই, যুক্তি নাই। হে স্বপ্র- 
কাশ! আমাদের নিকটে তুমি স্বীয় মহিমাতে প্রকাশিত হও-_- 
ইহাই অমাদের একান্ত প্রার্থনা। 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 
ইতি শ্্রীক্ষিতীন্্ নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাঙ্গধর্মের বিবৃতি 
গ্রন্থে অধ্যাত্বধর্ণ বিষয়ক পঞ্চবিংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 


ষড়বিংশ বিরতি-_-অসতোমাসদগময় ।% 
অদতোমা সদগময় তমসো! মা জেযোতিরগমর+ মুতোর্শাহমুতং গময় । 

হে সংশ্বরূপ, আমাকে অসৎ হইতে. সংস্বরূপে লইয়। যাঁও। 
চারি দিকে দেখিতেছি সকলই অসৎ। সকলই পরিবর্তুনশীল-. 
কিছুরই স্থিরত| নাই। একটী গাছ কাটিয়া ফেলিলাম, কিছুদিন 
পরে দেখিলাম ষে তাহা মাটা হইয়া গিয়াছে। এখন সেই গাছ 
কোথায় গেল? সকলেই বলিবেন যে গাছ নাই বটে, কিন্ত 
গাছের পরমাণু পঞ্চডৃতে মিশিয়া গিয়াছে। তাহা৷ হউক, কিন্তু 
গাছ তো আর নাই; গাছের কিছুই স্থিরতা রহিল না। 
এই অস্থির গাছের মত এই পৃথিবীর সকলই অস্থির। একটী 
বাটা নির্মাণ কর-দেখিতে হইবে যেন তাহা অচলের স্যায় চির- 





* ১৮১৯ শক.১ং ব্রা্গনম্ব আখিন মাসে আদি ব্রাহ্গপমাজে দন্ধাকালে বিবৃত। 


অসতোমাসদগময় 1 ১৯৩ 


স্থায়ী; তাহা দেখিলে মনেই হইবে না৷ যে এই বাটীও একদিন 
ভূষিসাৎ হইয়! যাইবে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এমন বাটীও 
পড়িয়া গিয়া, যে সকল বস্ত দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, অবশেষে 
তাহাতেই পরিণত হয়; কেবল তাহাই নহে, সেই বালি চু কিছুই 
থাকে না, সমস্তই মাটী হইয়া যায়। এই সকল দেখিয়। কেমন 
বুঝা যাইতেছে যে জগতের কিছুরই স্থিরতা না। এই .যে এমন 
সুন্দর অষ্টালিকাবিশিষ্ট মহানগরী আছে, হঠাৎ যদি সেই লিস- 
বনের ভূমিকম্প উপস্থিত হয়--তখন এই সকল গর্বময় ধুলিরাশি 
কোথায় থাকিবে ? বাহিব্র হইতে শত সহস্স দুঃখ ক্রেশ আর্ভ্থরে 
তরন্দন করিয়াও ঘে রাজপ্রাসাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে 
নাই, হয়তে। আজ সেই গর্বিত ব্রাজপ্রাসাদ সহসা হদে পরিণত 
হইল। যেখানে পুষ্করিণী ছিল, তাহা হয়তো পর্বতে পরিণত 
হইল। এইরূপ চিরপরিবর্ভন সুখে দেখিয়াও কি আমাদেৰ অন্তরে 
ভয় হয় না? এমন কি মনে হয় না যে, আজ আমি আপনার সৌন্দর্য্য 
মদে, আপনার এরধ্-মদে মত্ত হইয়া আছি, কিন্তু আর কিছুদিন 
পরে সে সমস্তই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবে,কাহারো কোন 
চিহু যাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না। এইরূপ ভয়সংকুল অনিত্য সংসা- 
রের মোহপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য হে সংস্বরূপ,হে ধরব সত্য 
সনাতন পরক্রক্ম/আজ তোমাকে দকাঁতরে ভাকিতেছি.তুমি এই অসৎ 
প'রবর্তনশীল পৃথিবী হইতে আমাকে তোমারি পথে লইয়া! যাও। 
কেবলি ষে জড়জগতেই পরিবর্তন দেখিতে পাই, তাহা নহে; 
আমধের মনের তিতরেও কি ঘোরতর পরিবর্ডনের কার্য চলি- 
য়াছে। সেই শৈশব কাল অবধি এই আজ পধ্যন্ত, পরিবর্তনের 
জোতে পড়িয়া বিন্ুপরিমিত মন কত সহশ্র চিন্তার গুরুতাঁর বহন 
২৫ * 


১৯৪ ্রাঙ্মধর্খের বিবৃতি । 


ন! করিয়াছে! আবার ভাবিয়া দেখিলে বিহ্বল হইয়া পড়িতে 
হয় যে, এইরূপ সহ সহত্র প্রকারেৰ চিন্তা কেবল আমারই মনের 
বিশেষ ধর্্ব নহে কিন্তু এই জগতে যে কোটী কোটী লোক বাস 
করিতেছে, সকলেরই ইহা সাধারণ ধন্ম। পরিবর্তনের প্রবাহ 
কেমন আশ্চর্য্য ! কিন্ত এই চিরপরিবর্ভনের মধ্যে, এই নানা পরি- 
বর্তনের মধ্যে কি অপরিবর্ভনীয় একমাত্র কেহ আছেন ব্লিয়। 
মনে হয় না? এই শুধুই পরিবর্তনের সন্ুথে- ধাড়াইতে হৃদয় কি 
কম্পিত হয় না এবং কম্পিত হইয়া কি এক "অতি ধীর গম্ভীর 
আপনে আপনি স্থির” মহান্‌ পুরুষের প্রতি ধাবিত হয় না? 
বাস্তবিক কি এই পরিবর্তনশীল জগতের পশ্চাতে অপরিবর্ভৃ- 
নীয় কেহ নাই? এই দেখিতেছি আমার শরীর-ইহার ন৷ জানি 
কতই পরিবর্তন হইতেছে! আজ এখানে ক্ষত, কাল ওখানে 
ক্ষত ১ আজ এই অন্ুুখ, কাল ওই অসুখ; প্রতি পলে পলে, প্রতি 
মুহূর্তে যুহুত্তে এই আমাদের ক্ষণতন্গুর শরীরে যে কত পরিবর্তন 
সংঘটিত হইতেছে, তাহা কে বলিবে ? কিন্তু এই শরীর পরিবর্তনের 
সঙ্গে "আমি”রও কি পরিবর্তন হইতেছে? এই "আমি" টুকু 
স্থির রহিয়াছে বলিয়াই আমার শরীর এত বিদ্বিপত্তি, এত পরি- 
বর্তনের মাঝখানেও “আমার” শরীররূপে বিদ্যমান এবং এই 
“আমার”শরীর আছে বলিয়াই তাহাতে হিরগ্নয় কোষ আত্ম। বিশুদ্ধ 
পবিত্র সেই পরব্রহ্ষের আসনরূপে অবস্থান করিতে পারিয়্াছে। 
যদি শরীরের ন্যায় “আমি”ও পরিবর্তশীল হইত, তাহা হইলে 
কোথায় এই সৌষ্ঠবসম্পন্ন মন্গয্দেহ থাকিত, আর কিরূপেই বা 
জগতে জ্ঞান ধর্মের উন্নতি হইত? তখন এক মুহুর্ত পুর্বে যে 
আমি ছিলাম,পরমুহুর্তে আর সে আমি থাকিতাম না-_তখন ফোন্‌ 


অসতোমাসাগময়। ১৯৫ 


আমি বান্তবিক আমি, ইহা লইয়াই অন্তরে সন্দেহ উপস্থিত হইত; 
ইহার মীমাংসা হইত না--উন্নতির কিছুমাত্র পথ থাকিত না। 

সেইরূপ এই যে অগণ্য কুর্ধ্যচন্্র লইয়! বিশ্বচরাচর অবিশ্রাম 
ভ্রাম্যমাণ হইতেছেঃ কত শত পরিবর্তন এই জগতের উপর দিয়! 
নিয়তই চলিয়। যাইতেছে; ষদ্দধি এই সমস্ত বিশ্ব সেই ঞ্রুব সত্য 
মহান্‌ পুরুষের উপর প্রতিঠিত না হইত, তাহা হইলে আমরা স্থষ্টি- 
স্থিতির শোতন মৃত্তির পরিবর্তে মহাপ্রলয়ের এক ভীষণ করাল মূর্তি 
দেখিতে পাইতাম। যদি সমস্ত জগৎ সেই মহান্‌ পুরুষের সত্য- 
নিয়মের একস্থঞ্রে না গ্রথিত হইত, তাহা হইলে আমরাই কোথায় 
থাকিতাম? সকলেই আপন আপন ইচ্ছান্থসারে চলিত। হয়তো 
এগ্রহ ওগ্রহে পড়িতেছে, পৃথিবীতে হয়তো চন্দ্র গড়িতেছে ; পৃথিবী 
হযুতো চন্দ্রকে লইয়াই সূর্য্যের ভিতরে পড়িতেছে। একটী নিয়- 
মেরও বন্ধন থাকিত না-কেনই ব1 ধাকিবে? তাই বলি যে এই 
সহস্র প্রকার পরিবর্তনের মধ্যেও এক অপরিবর্তনীয় ঞ্রুব সত্য 
ঝহিয়াছেন। 

আরও বলি। কোন স্থানে যদি কতকঙ্গলি পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে রক্ষিত দেখিতে পাই, তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ বলিব যে, এই- 
গুলি কোন সঙ্ঞান মনুষ্য কর্তৃক এরূপ ভাধে রক্ষিত। আবার যদি 
সেই পুস্তকগুলি খুলিয়া! দেখি যে, তাহার মধ্যে ভাষা ভাব প্রভৃতি 
অনেক বিষয়েই এঁক্য আছে, তাহ হইলে আমর অনুমান করিয়া 
লই যে, সেই সকল পুস্তক একই জ্ঞানের দ্বারা লিখিত। এখন এক 
বার প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব যে এই 
জগতের পশ্চাতে কোন সত্য পুরুষ নিয়ন্তা আছেন কিন! । প্রকৃতির 
কোন্‌ দিকে দেখাইব? যে দিকে দেখাইতে যাই, সেই দিকেই 
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আমার দেবতার হস্ত দেখিতে পাই । এই যে সন্ধ্যাকাল, এই সন্ধ্যা 
কাল কি প্রতিদিনই ফিরিয়া আসে না? প্রতিদিনই কি সন্ধ্যা 
প্রশান্তির নব নব বেশ ধারণ করে ন1? প্রতিদিন সন্ধ্যা সেই 
গভীর প্রশান্ত ভাব সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার 
এই প্রশান্ত ভাবের মধ্য দিয়া ঈশ্বর তাহার প্রশান্ত মূর্তি আমাদের 
হৃদয়ে প্রকাশ করেন। প্রতিদিন প্রভাতে দেখ সূর্য্য উদয় হইবেই 
হইবে; প্রতি গ্রীষ্মে উত্তাপ হইবেই ; প্রতি শীতকালে শীত হই- 
বেই ; এবং প্রতি বৎসর শীত গ্রীন্স খতু সকল পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়া 
যাইবেই। এই জগতের বিচিপ্রতার মধ্যে, পরিবর্তনের মধ্যেও 
এমন অপরিবর্তীক্ব সুনিয়ম সংস্থাপিত দেখিতেছি, ইহা দেখিয়া ও 
কি প্রকারে বলিতে ইচ্ছা হয় ষে, এই সকল নিয়মের শ্রষ্টট এক 
জ্ঞানন্বরূপ সত্য সনাতন পুরুষ নাই ? এক সামান্য কৌশল দেখিয়াই 
ুগ্ধ হইয়া যাই, আর হে বিশ্ববিধাতা, তোমার এই অনন্ত কৌশল 
ময় সৃষ্টি দেখিয়াও আমাদের হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় ? হে সতা- 
স্বরূপ, তোনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে আমাকে তুমি অসৎ 
হইতে ডাকিয্বা লও; আমার চক্ষু এই পরিবর্ভনশীল. জগতেই 
পড়িয়া থাকে-_তুমি সেই চক্ষু, সতস্বরূপ তোমার দিকে ফিরাইয়] 
দাও) আমার আত্মায় জ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমি তোমাকে 
জানিতে পারি। 

হে জ্যোতিঃপ্বরূপ, আমাকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃস্বরূপে 
লইয়া যাও। এখন জানিয়াছি যে তুমি আছ, এবং সকলেই 
তোমারি নিয়মে চলিতেছে। এখন তোমার অভয়পদ লাভ করি- 
য়াছি, তাই হে দয়াময়) তোমাকে আকুলপ্রাণে ডাকিতেছি যে তুমি 
আমাকে অজ্ঞানের যোহ-অন্ধকার হইতে শুত্র বিষল জ্যোতির 
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নিকটে লইয়। যাও। বাহিরের*অন্ধকার হইতে আমি কিছুমাত্র 
তাঁত নহি, আমি আপনার অন্তরের অন্ধকার হইতে বড়ই ভীত 
হইতেছি। বাহিরের অন্ধকার দূর করিবার জন্য তুমি চন্তরহ্য্য 
দিয়াছ; এমন কি, ঘোর আমানিশীরও অন্ধকার, অসীম আকাশে 
অগণ্য গ্রহনক্ষত্র তোমারি আদেশে দুর করিতে থাকে। কিন্তু 
অন্তরের অন্ধকার দুর করিবার সামর্থ্য ্রহনক্ষত্রের নাই, চন্দেরও 
নাই, হুর্য্যেরও নাই; একমাত্র জ্যোতির জ্যোতি, তুমি ভিন্ন সে 
অন্ধকার আর কেহই দূর করিতে পারিবে না। তুমি আমাদের 
চিরন্তন ত্রন্ধ, তুমি আমাদের গৃহদেবতা, তুমি আমাদের অন্তরের 
দেবতা; তুমি আমীকে দেখা দাও, তোমার অনন্তপ্রানের পৃপ-. 
জ্যোতির কণামাত্র দিয়া আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর। 

মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতন্বরূপে লইয়া যাও। আমর! প্রতি 
মুহুর্তেই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছি) প্রতি মুহুর্তেই আমাদের 
শরীরের ক্ষয় হইতেছে; কিন্তু তুমি জগতের মঙ্গলময়ী চিরঅধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা আছ জানিয়৷ আর এই শরীরের মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় 
করি না। আমি যেমন অজ্ঞান হইতে ভীত হই, সেইরূপ আত্মার 
মৃত্যু হইতে অতিষাব্র ভীত হই। যখন দেখি যে তুমি আমা- 
দিগের আত্মাতে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া এবং যখন দেখি যে তুমি 
আমাদিগকে তোমার পবিক্র রূপের নিকট যাইবার অধিকার ও 
ক্ষমতা প্রদান করিয়াছ, তখনই ভয়েতে ব্যাকুল হইয়! পড়ি,তখনই 
হ্বদয় কম্পিত হইয়৷ উঠে যে কি গুরুতর ভারই আমাদের মন্তকের 
উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে। কতবার হৃদয় এই স্বাধীনতার ভাব হারাইয়। 
«ফেলিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুন্বর্ূপ রিপুগণের সহিত সংগ্রাম করিতে 
করিতে পরাস্ত হইয়া মৃত্যুর ক্রীতদাস হইয়। পড়িয়াছে। আজ 
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যখন সেই কথা ভাবি, আজ যখন দেখি যে, আমরা! অমতের পুত্র 
হইয়াও, অমৃতের দ্বার মুক্ত দেখিয়াও, ন| বুঝিয়৷ মৃত্যুর সহিত 
ক্রীড়া করিয়। কত সময় বৃথায়ই অতিবাহিত করিয়াছি, তখন হৃদয় 
আর থাকিতে পারে না- প্রাণ কীদিয়া উঠে। 

হে অনৃতস্বরূপ ! এখন আর কাহার নিকটে যাইব? তোমার 
চরণে আতিয়াছি) তুমি সঞ্জীবনী সুধা স্বারা আমাকে সঞ্জীবিত 
কর। আমার হৃদয়ে এমন বল প্রেরণ কর যে, আর কখনও যেন 
মৃত্যুর প্রলোভনে না৷ গড়ি, সর্বদাই তোমাকে চক্ষের সমক্ষে 
রাখিতে পারি, এবং তোমার নাম জগতে প্রচার করিয়া যাহাতে 
আমার গ্থায় অন্যান্য সকলকেও মৃত্যুপাশের বন্ধন-ক্লেশ দেখাইয়। 
দিয়! মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিতে পাব্রি,এরপ ক্ষমতা প্রদান কর । 
আমার শরীর মন ও আত্মাকে নির্ক্যাধি কর। আমার প্রতি 
গত আশীর্বাদ বর্ষণ কর। 

ও একমেবাদিতীয়ং। 
ইতি স্রীক্ষিতীন্ত্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রান্ধধর্ণের বিবৃতি 
গ্রন্থে অসতোমাসদগময় বিষয়ক বড়বিংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 


শেপ 


সপ্তবিংশ বিরৃতি-বিবেক ও বৈরাগ্য ।% 

জাহ! কে দিবে আনিয়ে তারে ? 

হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কাঁজ আমার ? 

হিকের ন্বখ যত জানি তার কাঞ্জ নাই সে শ্খে সে ধনে ; 

হারায়ে জীবনশরণে জীবনে ,কি কাঁজ আমার ? " 

আমি সেই হদয়নের প্রিয়তমকে কোথায় ছাড়িয়া আসিয়াছি। 

আর যে তাহাকে দেঁধিতে গাইতেছি না। কে তাহাকে আমার 
নিকট আনিয়া দিতে পারে ? হে প্রিয়তম, তোমার নিকট এমন 
কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দুরে রহিয়াছ? 
আকাশ, তুমি আমার প্রিয়তমকে কোথায় লুকাইয়৷ রাখিয়াছ, 
ফিরাইয়া দাও। চন্য তোমরা আমার তমোনাশক হৃদয়ের 
চন্্রকে কোথায় লইয়। গিয়াছ, ফিরাইয়া দাও; তারক।গণ, তোম 
রাই ঝ। সেই নয়নতারাকে কোথায় রাখিয়াছ,। একবার দেখাইয়। 
দ্াও। আমি তাহাকে কেবল একটিবার মাত্র দেখিতে চাই। 
জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রেমময় পরমেশ্বরকে হারাইয়। 
আমার এই ছার জীবন রাখিবার কি প্রয়োজন? তাহাকে ছাড়িয়! 
আমি বাচিতেও চাই না। যদ্দি এই জীবন সেই গ্রাণনাথের 
গবিভ্র চরণে সমর্পণ কবিতে না পারিলাম, তবে আমার এই তুচ্ছ 
অতিতুচ্ছ জীবনে কি প্রয়োজন ? তাহাকে যদি এই জীবমে না 
দেখিতে পাইলাম, তবে আর এ জীবন রাখিতে চাই না--আমার 
মৃত্যু হউক। 


* বলুহাটা ব্রাঞ্গ নমাঞ্জের দাম্বংসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৮১৩ শক ৯ই গৌষ 
সায়ংকালে বিবৃত | 


ফস ্রাঙ্মধর্থের বিবৃতি । 


এই মর্ভযধামের যত কিছু সুখ, সকলই জানি, আমার সে সুখে 
প্রয়োজন নাই। এখানে মুখ কোথায়? সকলেই সুখের প্রত্যাশায় 
এই সংসার-মরুভূমির মধ্যে অনবরত দিশাহারা লক্ষ্যশৃন্ত হইয়] 
পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, শুনিবে যে 
তাহার! সুখের অন্বেষণে বাল্যকাল হইতে ব্যস্ত এবং এখন 
তাহারা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে। তথাপি এখনও সুখ খুঁজিয়! পার 
নাই। এই মর্ভযধামের মধ্যে কি কেবল তোগবিলাসেই সুখ হয়? 
তাহাই যদি হইবে তবে গ্রচুর সম্পত্তিশালী লোকে তোগবিলাসে 
নিমগ্ন থাকিঘ়াও আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয় কেন? জানি 
এই মব্ণশীল জগতের যে সকল বস্ত, তাহাতে সুখ নাই-_সুখ. 
নই। সুখের উৎসের নিকটে, অমৃতের প্রত্রবণের নিকটে যাইলে 
তবে সুখ পাইব- তবে বিন্দুপরিমিত অমূত পাইয়াও অমর হষ্টতে 
সক্ষম হইব । ্ধহিকের খুখ যত জানি তায়, কাঁজ নাই সে সুখে 
সে ধনে।” 
আমি এখন চাঁই কেবল সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরকে; আত্মা 
অন্য কিছুতেই তৃপ্তি মানিতেছে না। আমি আমার অস্তরসথ! 
প্রাথনাথ পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিতে পাবিতেছি না। কিন্তু 
তিনি কোথায়? কোন্‌ স্থানে তাহার শ্রেষ্ঠ আসন? কোথায় 
যাইলে তীহাব সাক্ষাৎ পাইব? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে 
সমস্ত বিশ্বচরাচর স্থুমন্দ্র গম্ভীর ধ্বনিতে প্রত্যুত্তর দিতেছে-_ 
হিরগ্রয়ে পরে কোষে বিরভং ব্রন্ধ নি্ষলং। 
আত্মাই তাহার জ্যোতিন্বয় শ্রেষ্ঠ আসন। চন্দহুরয্য বলিতেছে 
"আমাদিগের নিকটে অতি অন্পই জানিতে পারিবে, তুমি আপনার 
আত্মার অন্তরে তীহাকে দেখিতে চেষ্টা! কর, তবেই সফলকাম 
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হইবে ।” অসীম আকাশে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রগণ সেই দেবাধি- 
দেবের মহৎ যশ ঘোষণ। করিয়াও বলিতেছে "আমাদিগের নিকট 
অতি শল্পই জানিতে পারিবে; তুমি আপনার আত্মার আসনে 
নিস্তব্ধ সমাসীন সেই পরমদেবকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবেই 
সফলকাম হইবে ।” আম্মাই তাহার জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ আসন । 

কিন্তু সেই আত্মার আম্মাকে, আম্মীতে সমাসীন দেখিবার জন্য 
ছুইটী উপায় আবশ্যক। সেই ছুইটা উপান্ধ বৈরাগ্য ও বিবেক । 
এই ছুইটী উপায়ের সাধন. না কৰিলে আত্মজ্ঞান কিছুতেই উজ্্বল 
হইতে পান্ধে না। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে বৈরাগ্য 
ও বিবেক এই দ্ুইটী উপায়ই ব! কি প্রকার এবং ইহাদিগের সাধ- 
ন্ট বাকি উপাম্ অবলঘ্বন করিলে হইতে পারিবে । 

প্রথম বৈরাগ্য-_বৈরাগ্য কি? বৈরাগোর অর্থ বাগরাহিত্য 
অর্থাৎ আসক্তিরাহিত্য | স্্ীপুত্র, বিষয়বিভব প্রভৃতি কোন ক্ষণভঙ্গুর 
সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি, তদগতচিত্ততা না থাকাই বৈরাগ্য। 
এই বৈরাগ্য ছুই প্রকারে দেখ! দ্বিতে পারে-_(১) সংসারত্যাগ, 
(১) সংসারে স্থিতি । ইহাধিগের মধ্যে অনাসক্ত হইয়া সংসারে 
গ্থিতিই অধিকতন্র প্রার্থশীয়। হৃদয়ের মধ্যে যদি প্রকৃত বৈরাগ্য 
আসিয়া থাকে, তবে সংসারে থাঁকিলেও অনাসক্তি থাকিতে পারে ; 
আর যদি হৃদয়ে বৈরাগ্য না৷ আসিয়। থাকে, তবে সংসারেই থাকি 
আর অরণ্যেই থাকি, আমার পক্ষে উভয় স্থানই প্রলোভনসম্কুল। 
উভয়ের মধ্যে গুহে থাকিয়া গাহস্থ্য প্রতিপালন করাই শ্রেয়স্কর | 
কারণ গৃহস্থ হইয়া পরোপকার প্রভৃতি কন্দমযোগের অনুষ্ঠান 
করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। শ্রীত্ূগব্দগীতা 
ইহারি জন্য সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দরিয়াছেন__ 

খত 


২২ ব্রাহ্মধর্খের বিবৃতি । 


ন চ সন্নাসনাদের দিদ্ধিং সমিগচ্ছতি। 

কেবল মন্নাসের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

তল্মাদসন্তঃ সততং কাধাং কণ্ম সমাচর | 

অসক্তো হ্াচরণ, কর্মী পরমান্লে!তি পুরুষ: ॥ 

অতএব আদক্তি-রহিত হইয়া কর্তবা কর্ণ সকলের অনুষ্ঠান কর; কারণ পুরুষ 

আনঞ্তি-রহিত হইয়। কর্ম করিলেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। 
. এতক্ষণে. বুঝিলাম যে বৈরাগ্য কি, না হৃদয়ের অনাসক্ততাব | 
এখন দেখা যাউক যে বিবেক কি প্রকার। আত্মার অন্তরে এমন 
একটী আলোক আছে, যাহ! শত সহস্র কুটিলত। ভেদ করিয়া 
বিছ্বাতের স্ায় প্রকাশিত হয়। ইহা সত্যের জ্যোতি। যাহার 
আম্মা পাপ হইতে নির্ঘূক্ত, তাহার গ্াত্াতে এই সত্যের জ্যোতি 
হুর্্যের ন্যায় চিরবিরাজিত। সকল বিষয়নেরই ছুইটী দিক আছে 
এক ভাব, দ্বিতীয় অভাব। আত্মা ঈশ্বরম্প্হারও দুইটা দিক 
আঁছে। বৈরাগ্য ইহার অভাঁবের দিক এবং বিবেক ইহার ভাগের 
দিক। বৈরাগ্য আসিয়৷ বলিয়া দিল যে সংসার অনিত্য; মৃত্যুর 
পরে সংসার আমাদিগের সঙ্গে যাইবে না, অতএব সংসারে আসক্ত 
হওয়া মনুষ্যের উপযুক্ত নহে। আত্ম। যখন বৈরাগ্যের এই বাক্যে 
সংসারের অনিতাভাব উপলব্ধি করিল, সংসার যধন আর আত্মার 
তৃপ্তিস্থান হষ্টতে পারিল নাঃ তখন আম্মার এক মহ! অভাব আসিয়। 
পড়িল। এতদিন সংসারই তাহার এক মাত্র অবলম্বন ছিল, কিন্ত 
এখন বৈরাগ্য আসিয়৷ এই অবলম্বন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া দেওয়াতে 
আত্মার অত্যন্ত ব্যাকুলত। আসিয়া পড়িল ;_-সে কোথায় যাইবে 
কাথার আশ্রয় লহবে, কাহার নিকটে যাইলে শান্তিলাত করিতে 
পারিবে, এই সকল চিন্তায় আত্মা আকুল হইয়া পড়িল। তখন 
বিবেক অসিয্া তাহাকে সাহস প্রদান পূর্বক বলিতে লাগিল যে, 
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“এত থাকুল হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; মনুষ্কের, সংসারের 
মঙ্গলময়ী জননীকে ছাড়িয়া, কেবল সংসারে পরিতৃপ্তি হইতে পারে 
ন1; মন্্ুষ্যের আত্মা। অবিনশ্বর সুতরাং ইহ! নশ্বর ধূলিরাশিতে চির- 
কাল তৃপ্ত থাকিতে পারে না, তাহার তৃত্তিস্থান সংসারের অতীত 
সেই আনন্দধাম “জরা নাহি, শোক নাহি, মরণ নাহি যে লোকে” । 
এখন হইতে আর সংসারে আসক্ত থাকিও না; সংসারে নিণি প্ত- 
ভাবে অবষ্থান করিয়া সেই শুভ্র সত্বন্ূগ সুন্দর পরমপুরুষের 
খেমমুখ দেখিতে থাক-তোমার শোকতাপ হৃদয়-ভার সমস্ত দর 
হইয়া যাইবে” বৈরাগ্য অভাব আনয়ন করে, বিবেক সত্যের 
বিমল জ্যোতি দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিয়। দেয়। 


সেই বৈদিক কালে, বখন আর্য ওপনিবেশিকগণ নূতন নৃতন 
স্থান অধিকার করিয়া, নূতন নৃতন জাতিদিগকে পরাজিত করিয়! 
সংসার-সর্দস্ব হইয়৷ পড়িয়াছিল, সেই সময়ে কতকগুলি উন্নতমনা 
ধষি সংসারে তপ্তিসাভ করিতে ন1 গারয়। অরণ্যে যাইয়া ব্রঙ্গ- 
জ্ঞানের আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং সাধারণের মধ্যে সং- 
সারাসক্তি প্রবণ দ্েণিয়া ও তাহাদিগের মধ্যে ত্রহ্মজ্ঞান প্রবেশ 
করানে। অসাধ্যসাধন বিবেচন। কারুয়। এই স্থির করিলেন যে, ধাহীর। 
মংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমুদয় মানযর্ধ্যাদা বিষয়বিভব 
প্রভৃতি নান। ভোগন্ুখের আশায় জলাঞ্তণি দিয়! অরণ্যে বান 
করিতে পারিবেন, তাহাদিগেরই ব্রন্ধজ্ঞনে অধিকার, উপনিষদে 
অধিকার তীহারা আদেশ করিপেন যে, "অরণ্যে তদধীয়ীত” 
উপনিষদে নিহিত ব্রদ্ষোপদেশ অরণ্যেই পড়িতে হইবেক । কিন্তু সেই 
বৈদিক কালের অনেক পরবে, যখন জ্ঞানের অধিকতর চর্চ। হইল, 


২*৪ ব্রাহ্মধর্ম্দের বিবৃতি | 


যখন তত্জ্ঞানী ব্রহ্মবাদীগণ ঈশ্বরের সহিত সংসারের ঘনিষ্ঠ সম্পক 
বুঝিলেন, তখন তাহারা বলিলেম 
ব্রন্টীনিষ্টো গৃহস্থ: সাত তত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। 
যদ্যৎকর্খপ্রকুর্ধীত, তদ্‌ ব্রহ্ধনি সমর্ণয়েৎ | 
গৃহস্থ বাকি ব্রঙ্গনিষ্ট ও তত্বজ্ঞ।ন-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম করুন 

তাহ! পরব্রক্মেতে সমর্পণ করিবেন | 

ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্খু, তাই ব্রান্মধর্্ম বলেন। "মাতা পিতা 
ত্রীতা ভগিনী ও স্ত্রীপুর প্রন্তুতি পর্বিবারগণের সহিত সম্বন্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া সন্গ্যাসী হইবেক না। সেই সগন্ধ মঙগগলঙ্গরূপ 
ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে; তাহার উচ্ছেদ করা কন্তব্য 
নহে। গুহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবেক। তাহাতেই 
যোজিতচিত্ত হইয়। সংসার-ধন্ছের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎ- 
কালে তশহারই শরণাপন্ন হইবেক। শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ 
করিবে, কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে । কমের 
সময় তাহাতে থাকিয়াই বিশ্রাম করিবে। এইরূপ রি হইয়। 

ংসারে প্রবিষ্ট হইবে ।” 

্রাহ্মধর্থ্বের এক অতি মহান্‌ আশা আছে এই যে, এমন দিন 
আসিবে, যখন এই মর্ভ্যধামবাসী লোকের! দণ্ডতয়ে নহে, কিন্তু 
আপনাদিগের হৃদয়ের প্রীতিতে ত্রন্ধের প্রিয়কার্ধা সাধন করিয়া এখা- 
নেই হ্বর্প আনয়ন করিবে। এই আশা কিসের উপরে স্থাপিত? 
ইহা একটা সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। ব্রাঙ্গন্ম স্পষ্টাক্ষরে 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, "বরহ্মজ্ঞানরপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই জয়ে 
নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ত্রন্দের অনন্ত মঙ্গলতাব আবি- 
নশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্ষ্যের আলোচনা দ্বারা তাহ। 


বিবেক ও বৈরাগা। ২০৫ 


গরাচ্্বলিত করিলেই অনন্ত মগলপ্রূপ উঈঙরকে দন শাই। রঙ্গ 
বিৎ ও ব্রহ্গপাদী হইবার জন্য দেশবিখ্ষে, কি কালবিশেষ কি জাতি- 
বিশেষের অপেক্ষা নাই।” এক কথা এই, সকলেরই অন্তরে 
বৈরাগ্য ও বিবেকের মুল নিহিত অ।হে_তাহাতভত গলসিঞ্চন 
করিয়। তাহাদিগকে বৃক্ষ করিয়। তুলিতে হঈবে। ্রাহ্মধর্ধরূপ 
জলসিঞ্চন করা ব্রাঙ্গসমাছের এক প্রীপান কর্তব্য । 

ত্রাঙ্ষপমাজের ইহ| ক নব্য বটে ; কিন্তু ান্মঘমাঁজ কি এই কর্তা 
সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন? ব্রাহ্মপমাজ য ঘি এই কর্তধা 
সাধনে দদরের সমৃদয় শক্তি অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাহার 
আক্গ কত না উন্নতি দেশিতাস। ব্রঃদ্ষপমাঞ্জের জন্য কয় করিতে 
ইচ্চা! কৰিলে প্রথমেই নেতৃন্নপদের উচ্চাকাজ্্!কে বিসক্জন দির 
আসিতে হয়-_নতিলে মে ক্রমে ধম্মখাধনের প্রথম উপায় বৈবাগ্য 
হইতে বহুদূরে পড়িতে হইবে ; এধং বৈন্বাগা না৷ আসিলে প্রত 
বিবেকের পরিবর্ধে মার়াবিবেক আসি়। এই নেতহ্বাকাজ্ষাকে 
বদ্ধিত ও পরিপুষ্ট করে। নেতুত্বাপাঙ্ষা রাজনৈতিক প্রভৃতি সাং 
সাবিক বিশরে তত আনিষ্টকর না হইলেও হইতে পাৰে, কিন্ত ব্রাঙ্গ- 
সমাজের, কেবল ত্রাঙ্মপমাঞ্জের নহে, সকল ধর্খপমাজেরই ইহা 
গুরুতর আঁনষ্ট সাধন করে। সত্যের দিকে আত্মার দুষ্টিকে সুসংয 
করিয়া না রাখিলে নেতৃত্বের ছুষ্ট আশ। প্রস্তুতি সাংসারিক ধুলিরাশি 
সেই দৃষ্টকে মলিন করিয়। দিবে এবং পারমার্ধিক বিষয়ে অধিকদুর 
অগ্রসর হইতে দিবে না। ত্রহ্ষের প্রতি হৃদয়ের গ্রীতিকে উন্ন5 
করিব এবং ব্রন্ছের প্রিয়কার্ধ্য বলিয়াই ধর্মম কার্ধ্য করিব। কম্ব- 
ফলের প্রতি আমাঁধিগের উৎকণ্ঠা যেন না থাকে । আমরা ভাল 
কাঙ্গ তাল, বলিয়।ই করিব, কিন্তু তাহার জন্ত আমাদেকী সম্পৎ 


২০৬ ব্রাঙ্গধন্দ্র বিবৃতি । 


হইবে কি বিপদ্‌ হইবে, সেদিকে যেন আমাদের আদৌ লক্ষ্য না 
থাকে-কম্ম করিব আমরা, ফল দ্রিবেন ফলদাতা৷ সেই মঙ্গলস্বরূপ 
পরমেশ্বর । তিনি আম।দের পিতা, তিনি আমাদের মাতা--তিনি 
এমন ফল দিবেন, যাহ। অনন্তকালের জন্ত আমাদের মঙ্গলজনক 
হইবে; অতএব মাতৃত্রোড়ে শিশুসত্তানের স্তায় আমরা যেন সেই 
প্রেমময়ী জননীর প্রেমমুখ দেখিতে থাকি এবং নির্ভয়ে তাহাৰ 
প্রিয়কার্ধ্য শুতকন্ধ্ম সম্পাদনে রত থাঁক। ব্রন্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিগণ 
ঈশ্বর-গ্রীতিকাম হইয়া! তাহার প্রিয়কাধ্য সকল সাধন করিতে 
থাকিলেই ব্রাঙ্মলমাজের উন্নতি এবং তাহা ন| করিয়া সাংসারিক 
ফল্পকামনায় হৃদয়কে পূর্ণ করিলেই ব্রাঙ্মপযাজের অবনতি। 


হে পরমাত্মন্, তুমি যেমন আমাদিগের জদয়ের. দেবতা, তেমনি 
তুমি ত্রাঙ্মদমীজেরও অধিষ্ঠাতী দেবতা; ভুমি আমাদিগের পাষাণ 
হুদয় বসত দ্বার! বিদীর্ণ করিয়। বিশ্তদ্ধ প্রীতি ঢলির। কোমল কর। 
তুমিই একমাত্র সকলের নিয়ন্তা, তুমি আমাদিগের সকলেরই হাদয়ে 
এমন ইচ্ছ। ও ক্ষমত। প্রকাশ করাইয়া দাও যে, আমরা সক্চলেই 
যেন ব্রাঙ্ছলমাঞ্জের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়! ত্রাহ্মসমাজের 
যথার্থ উন্নতিপাঁধন করিতে গারি। ব্রাহ্মঘমাজ হইতে তোমাকে 
জানিতে পারিয়া যে দৈবঞ্ণ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের জীবনকে 
প্রত ব্রাঙ্মজীবনে পরিণত করিয়। সেই খ্ণের অন্ততঃ বিন্দুমাত্রও 
যেন পরিশোধ করিতে পারি ; আমরা যেন কৃতজ্ঞতা সহকারে 
্রাহ্মসমাজকৃত প্রভূত উপকার ন্মএণ করিয়া তাহার পর্ধতের তুল্য 
গুরুতার বহন করিতে যত্ববান হই। আমরা৷ অতি ছুন্বল; তুমি 
ু্বলেত সহায়-_তুমি আমাদিগের এই শুতদংকল্পে বল প্রেরণ কর 


বিবেক ও বৈরাগ্য। ২০৭ 


এবং আমাদিগের শরীর, মন ও আত্মাতে উপযুক্ত দ্ষমত। প্রদান 
কর। 


ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ্াহ্গধন্মর বিবৃতি 
গ্রন্থে বিবেক ও বৈরাগ্য বিষয়ক সপ্তবিংশ 
বিকৃতি সমাপ্ত । 


অষ্টাবিংশ বিরৃতি- প্রায়শ্চিত্ত ।% 


আজ বৎসরের শেষ দ্রিবব। আজ পুরাতন বংপৰ অতীতের 
শ্বশান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে; নূতন বৎসরের জন্মদান কিয়া 
আজ পুরাতন বৎসর আপনার সুখ দুঃখের সহিত বিলুপ্ত হইয়! 
যাইবে, তাই আঙ্গ আমরা পুরাতন বৎসরের নিকট বিদায় গরহণ 
করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ আমরা 
এখানে নৃতন বৎসরের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে আসি নাই, 
কিন্তু পুরাতন বৎসরের মৃত্যুর জন্য রোদন করিতে আগিয়াছি। 
মনুষ্তের জীবন সুখ ও ছুঃখে গঠিত, হর্ষ ও শোকের বিচিত্র উপা- 
দ্রানে বিরচিত, সম্পদ ও বিপদে লালিত গালিত। কিন্তু আজ 
এই পুরাতন বসবেন সমাধিমন্দিরে দীড়াইয়া সুখ, হর্ষ, সম্পদ 
সকলই ভুলিয়া গিয়াছি; কেবল ছু'খশোক হৃদয়ে অবিরল ক্রদন- 
প্ররনি জাগাইতেছে। এই শ্শানক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়াইয়া, 


*১৮১২ শক ৬২ ব্রাহ্ম সন্বং) ৩* চৈত্র সায়ংকালে আদি রাদদনার ছে 
বর্ধশেষ ত্রাঙ্গন্মাঞ্জ উপলক্ষে বিবৃত। 


২৮ ব্রাহ্মধর্ম্নের বিবৃতি । 


শ্বশানের তীষণতম সর্দমপংহারক চিতামি দেখিগা কে আর হাস্যরসে 
মগ্র গাকিতে পারে? কাহার হজদঘ ন| বিবেক ও বৈরাগ্যে পরি- 
পূর্ণ হইয়া আসে? কাহার অন্তরে না পরকালের ভীষণ রহস্তষয় 
তাব সবেগে আঘাত করিতে থাকে? একশার এই সম্বৎসব্রের 
সন্ধ্যাকালে দাঁড়াইয়া দেখ যে, আমাদিগের চারিপার্খে মৃত্যুর পাশ 
কত প্রকারে জড়াইরা আসিতেছে! একটী সুদীর্ঘ বসর কি 
বৃথায়ই কাটাইপাম! বৎসরের প্রারস্তে কোথায় শ্চাবিয়াছিলাম 
যে সংসার-মরুভূমিকে জীবন প্রদান করিধা উর্ধর করিব; প্রেম- 
বারি প্রদান করিয়া! সরস করিব; শাঁতিবীজ রোপণ করিয়া শস্য- 
শ্তামল করিব, কিন্ত পারিলাম কৈ? একটা একটী করিয়া ৩৬৫ 
দিনই চলিয়া! গেল, কিন্তু আমার সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে 
পারিলাম ঠক? আজ দেখি জীবনের পরিবর্তে খশানের চিতাভস্ম 
আনিয়াছি; প্রেমাশ্রর পরিবর্ডে শোকাশ্র আনিয়াছি। জীবন 
ও প্রেম কোথায় ফেণির। দিয়াছে, তাহার কি কিছু ঠিক আছে? 
কি লইয়া সংসার মরুভূমিকে শঙ্তগ্রামল করিব? গ্রয়ং জরা মৃত্যু 
ব্যধি দ্বারা অভিভূত হইয়া পত্রকে ভান করিতে পারিব কি 
প্রকারে? সন্ধংসরের প্রারন্তে যিনি আমাদিগের নিকট প্রেম ও 
জীবন জগতে বণ্টন কৰিয়। দিবার নিমিত্ত গচ্ছিত রূপে বাখিয়াছিলেন, 
আঙ্গ সন্বৎসরের শেষে সেই প্রেমদাতা পিতার নিকটে যাইয়! 
বলিতে হইবে যে «পিতা তুমি যে আমাদিগকে অমৃত দিয়াছিলে, 
তাহার পরিবন্ধে মৃত্যু আনিয়াছি; তুমি যেঙ্যোতি দিয়াছিলে, 
তাহার পরিবর্তে অন্ধকার আনিয়াছি; তুমি যে পুণ্য দ্রিয়াছিলেঃ 
তাহার পরিধর্তেপাঁপ আনির়াছি।” ধিক আমাদিগকে । হায় 
আমরা সমুদয় হারাইলাম, তবুও আমাঘ্িগের চেতনা হইল ন|? 


প্রায়শ্চিন্ত | ২০৯ 


আমাদিগকে দারুণ পাপযন্ত্রণা তোগ করিতে হইতেছে, তথাপি 
আমরা কি তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিব না? ওষধ প্রস্তুত 
ধাকিলেও তাহা গ্রহণ করিব ন|? আমাদিগের যিনি পিতা, আমা- 
দ্িগের বিনি মাতা, যিনি সখা, যিনি তণ্ড হৃদয়ের শাস্তিবারি - 
তিনি যেমন শত শত শারীরিক ব্যাধির জন্য. ওষধ প্রপ্থত করিয়! 
রাখিয়াছেন, সেইরূপ এই গুরুতর মানসিক পাপব্যাধিত জন্যও 
ওবধ রাখিয়াছেন। যিনি চল্ত্রতারকে থাকিয়া] চক্রতারককে 
নিয়মিত করিতেছেন, চন্দ্রতারক ধাঁহার শরীর, চন্দ্রতারক যাহাকে 
জানে না; যিনি সর্ষের অত্যন্তরে থাকিয়। হর্য্যকে নিয়মিত করি- 
তেছেন, হু্য ধাহার শরীর, সুষ্্য যাহাকে জানে না; আর যিনি 
আত্মার অন্তরে থাকিয়া আত্মাতে নিয়তই ধর্মবুদ্ধি প্রেরণ করি- 
তেছেন, আত্ম! যশহার হিরগ্ুয় কোষ, আত্ম। ধাহাকে জানে, 
তিনি যদ্দি বিশ্বরাচরকে নিয়মিত করিতে পারিলেন ; তিনি যি 
একটী কাঁট পর্য্যন্ত আহার প্রাপ্ত হইল কি না দেখিতে পারিলেন, 
তবে তিনি কি মনুষ্তের আত্মার মন্্রতেদী দাহযস্তরণা জানিতে 
পারিবেন না? এবং জানিয়৷ কি তাহার প্রভীকারক ওষধের 
ব্যবস্থা ন। করিয়! নিশ্চিত থাকিতে পারেন? ইহা কল্পনাতেও স্থান 
গাইবার যোগ্য মহে। এই দারুণ মর্খ্রদাহের ওষধ অনুতাপ-_ 
অনুতাপ--যর্থার্থ জদয়ের অন্থতাপ। এই অস্থৃতাপই ঈশ্বরের 
প্রতি কুতজ্ঞতার নিদর্শন। আমরা যদি আমাদিগের পিতা- 
মাঁতাকে অন্তরের সহিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তবে তাহাদের 
আদেশের বিরুদ্ধে কর্ম করিতেকি আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিবে 
না? সেইরূপ যে করুণাময়ের করুণায় আমরা জগতের অনুপম 
লৌন্দর্য দেখিয়া এত আনন্দ উপলব্ধি করিতেছি? ষহায় প্রসাদে 


২৭ 


২১০ ্রাহ্মধর্মের বিরতি । 


পিতামাতাকে প্রাপ্ত হইলাম, তাহার আদেশের বিপক্ষে দণ্ডায়- 
যান হইয়া, যদি তার সুন্দর নিয়মের মধ্যে বিশ্ব আনয়ন 
করি, তবে আমাদিগের হৃদয়ে মারও কত না গুরুতর আঘাত 
লাগিবে! তাহা যদি ন। লাগিবে_তবে আমর! ককতত্ন সন্তান--- 
আমরা মহ্ষ্য নামের যোগ্য নহি; আমাদিগের নিস্তার নাই 
কৃতত্বস্ নাস্তি নিষ্কৃতিঃ 

যিনি আমাদিগের দয়াময় পিতা, যিনি আমাদিগের করুণাষযী 
জননী, তার কাছে যদ্দি পাপতাপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হৃদয় লইয়া আমরা! 
উপস্থিত হই এবং যদি ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিয়! বলি যে “জননি, 
আমাকে মার্জনা কর; আমি শতবার তোমার আদেশের বিপক্ষে 
ঘগারমান হইয়া পাপ করিয়াছি কিন্ত আর কৰিব না, তুমি 
আমাকে কোড়ে লও? তুমি আমার হৃদয়ে শান্তি প্রদান কর 7” 
যদি সেই অধিলমাতার নিকট এইরূপ কাঁতরভাবে একটীবারও 
প্রার্থনা করি, তখন প্রত্যক্ষ দ্রেখিব যে তিনি আমাকে সহঅ মলি- 
নতায় আরৃত থাকিলেও ক্রোড়ে না লইয়। থাকিতে পারিবেন না । 
এই কঠোর সংসার অরণ্যে যদি তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়। 
আমার লালন পালনের জন্য, আমাকে বক্ষ! করিবার জন্য তাহার 
প্রতিনিধি পিতামাতার হৃদয়ে এত স্নেহ, এত মমত।, এত ভালবাসা 
প্রেরণ করিলেন, তবে তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা হইয়াও 
কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাহাকে ডাকিলে, 
তাহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি কি না আসিয়া! থাকিতে পারেন ? 
সাধক যদি বাস্তবিক ব্রহ্মপিপাসায় আকুল হয়েন, তক্তবৎসলগ তগ- 
বান স্বয়ং আপনাকে দিয়াও তাহার তৃষ্ণা নিবারণ করেন। 

পাপী ব্যক্তির পক্ষে অনুতাপই.সেই নিষলক্ক ব্রন্ধকে পাইবার 


: শ্রীয়শ্চিত্ত। ২১১ 


প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সোগান। অন্তাপ ব্যতীত পাণের আর কি 
মহৌষধ হইতে পারে? ভারতের পুরাতন বছদ্শ ফ্াবিগণ ইহা 
বুঝিয়াছিলেন। তাহারা জানিতেন যে পাপের গর অনুতাপ 
যেমন পবিত্রতার পথ খুলিয়। দিতে সক্ষম, এমন আঁ কিছুই 
নহে--শরীর-শোষক যাগঘজ্ঞও নহে কিছবা। কোন পুণ্যবান্‌ মধ্য বর্তাঁ 
ব্যক্তিবিশেষও নহে। ভাই তাহারা যুন্তকষ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন__ 

কৃহা পাপং হি সন্ুপা তন্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। 

নৈতৎ কুর্যযাং পুনরিতি নিবৃত্তা পুয়তে নরং | মনু 

পাপ করিয়া তন্লিমিই সম্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে মনুষা যুক্ত হয়; 
এনভ কর্ণ আর করিব না! এই প্রতিজ্ঞা! করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে 
পবিত্র হয়। 

"মনুষ্য পাপেতে ত্রমে ক্রষে নিমগ্ন হইয়! বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, 
এই জন্য করুণাসয় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া 
দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শাবীৰিক যন্ত্রণা 
উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মর 
আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত হয় এবং গ্লানি ও অশান্তি আগ়াকে 
ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ 
আন্তরিক দগডতোগ করিয়া অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে 
নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গ্রমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মনুষ্য 
যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে গারে, ঈশ্বর সেইরূপ 
চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ড দান করেন) দণ্ডাথাতে 
চৈতন্োদয় হইলেই অনুশোচনা উপস্থিত হয়; অনুতগ্ু হইলেই 
দ্গুদানের উদ্দেশ্য [সিদ্ধ হইল।” ইহাঁ দ্েখিয়ও কি ঈশ্বর তাহার 
পূ্বাগরাধ ক্ষমা করিবেন না? মনুষ্য যদি আর গাপাচরণ না 


২১২ ্রাঙ্মধর্মের বিবৃতি | 


করিয়া সামুপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলেও কি তাহার আত্মাতে 
পুনরায় পবিত্রতা ও শান্তি বধিত হইবে না? অবশ্যই হইবে। 
আমরা আমাদের প্রতিজনের জীবনে ইহা৷ প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
যদি দশ বৎসর বয়সে একটী মিথ্যা কথা বলি এবং তজ্জন্ত অন্ব- 
শোচনা পূর্বক ভবিষ্যতে আর কোন রূপ পাপাচরণ না করি, 
তবে যে ঈখর প্রাণের প্রাথ সথার সখা, যে ঈশ্বরকে ভক্তমীতরেই 
শরণাগতবৎসল বলিয়৷ জানে, তিনি কি সেই একটী পাপের জন্ত 
শাস্তিবারি আর একেবারে প্রদান করিবেন না? হ্বদয় কি 
এই কথায় কখনও সায় দিতে পারে যে, যিনি অনন্ত প্রেমের 
আধার, সেই অমৃত শ্বরূপকে ব্যাকুল অন্তরে ডাকিলেও দৈবাৎ 
মৃত্যুপাশের একটী রজ্জুতে পদার্পণ করিয়াছি বলিয়া তিনি আর 
আমার দুর্দশা দেখিবেন না? মৃ্থ্যপাঁশ হইতে মুক্ত করিয়। অমৃত 
দুয়ারে লইয়া! যাইবেন ন1? হে দেব, হে পিতা, আমরা "শতবার 
গড়ি ভুলে” তুমি "শতবার লও তুলে ।” তাই যদ্দি না হইবে তবে 
তোমাকে পিতা বলি কেন? তবে তোমাকে করুণাময়ী জননী 
বলিয়া ডাকি কেন; তবে তোমাকে প্রাণের প্রাণ, সখার সথা 
বুঝিয়। কি প্রয়োজন ? 


পূর্বেই বলিয়াছি হে এই অনুতাপ অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশের 
বিপক্ষে কর্ম করিয়াছি বলিয়া, তার বিশ্বব্রক্মাগু-পরিচালক নিয়মের 
বিদ্ব করিয়াছি বলিয়া তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা-তার নিকটে 
আত্মনিবেদন করিয়া মার্জনা ভিক্ষা__ইহাকেই পাপের শ্রেষ্ঠত্ব 
ওধধ বলিয়! ভারতের পুণ্যশ্লৌক খধিগণ উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। 
ষ্ঠাহাদেরই হৃদয় হইতে জলদগন্ভীরম্বরে ধ্বনি উঠিল-- 


প্রায়শ্চিত। ২১৩ 


প্রারশ্চিত্তান্শেষাণি তপ:কর্াম্মকানি ৰৈ। 
যানি তেষাং অশেষাণাং ব্রপ্গানুশ্মরণং পরম্‌॥॥ বিজ্ুপুরাপ। 
. প্রা়শ্িতবিধি অনেক প্রকারই আছে কিন্ত তন্মধ্যে ব্রহ্ধাহুম্মরণই 
সর্বোৎকৃষ্ট। 
ধন্য সেই খধি, যিনি অন্থতাপের যথার্থ মর্ধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
ছিলেন এবং হীহার মুখারবিন্দ হইতে এরূপ হুমধূর 'বাক্য নিংস্থত 
হইয়াছে। 


এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি আমাদের শাস্ত্রে অন্থতা- 
পই পাপের প্রধান উধধ বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে আবার 
অন্ঠান্ত প্রায়শ্চিন্তবিধি আপিল কি প্রকারে? ইহার উত্তরে এই 
মনে হয় যে, যতদিন ভারতবর্ষে ব্রক্মনাম ঘোষিত হইত, যতদিন 
এখানে ব্রহ্মকূপার মহিম! কীপ্তিত হইত, যতদিন এখানে ত্রহ্ষজ্ঞান 
আলোচিত হইত, এবং যতদিন এখানে উপনিষদের প্রখর হুত্যা- 
লৌক অর্ধ্সন্তানের যোহান্বকার বিদুরিত করিতে সমর্থ হইত, 
ততদিন অন্নুতাপই পাপের মহৌষধ বলিয়া! পরিচিত ছিল; তত- 
দিন পাপের প্রতীকারে কেবলমাত্র অন্ুতাপেরই একাধিপত্য ছিল। 
কিন্তু যখন ক্রমে দেব উপদেব সেই দেবাধিদেব ব্রহ্গের স্থান অধি- 
কার করিল); যখন পৌন্তলিকতার ঘোর অন্ধকার উপনিষদের 
র্য্যালোককে আবৃত করিল, তখনই বর্জ্ঞান ও ত্রন্মকুপায় নির্ভর 
কোথায় অন্তহিত হইয়া গেল। তত্পরিবর্ে যাগযজ্। শরীর- 
শোষণ প্রভৃতি নানা৷ প্রকার বাহাড়মবরই পাপক্ষয়ের মহৌষধ বলিয়া 
তদানীন্তন শাস্ত্রের সংবাদপত্রে ভুয়োভুয়ঃ বিজ্/পিত হইতে 
লাগিল। 


২১৪ ত্রাঙ্গধর্থের বিবৃতি । 


অজ্ঞাত-ইতিহাঁস ভারতবর্ষ বলিয়া আমি ইহা আনুমানিক 
কথা বলিতেছি না। প্ব্টীয় ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেই 
ইহার যাথার্থ্য অবগত হওয়া য|ইবে। খৃষ্টীয় ধর্মপুস্তকের একটা 
গানে কোন ব্রঙ্গবাদী বলিতেছেন যে "হে প্রভু, তুমি বলি প্রার্থন। 
কর না, নইলে আমি দিতাম.) তুমি দগ্ধমাংসের আহুতি ইচ্ছা কর 
না। অনুতপ্ত হৃদয়ই ঈশ্বরের নিকটে বলি-ন্বরূপ; হে ঈশ্বর তুমি 
অনুতপ্ত হৃদয়কে কখনই দ্বণ! করিবে ন11”* অন্তপ্ত-হৃদয় ব্রহ্মবাদী 
কি সুন্দররূপেই অন্থুতাপের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আবার 
্রহ্মবাদী ঈশাও বলিলেন যে "অনুতাপ কর )” (9 019৮৮. [ড. 
17.) তান বুঝিয়াছিলেন যে আত্মগ্লানিই নরক' এবং আত্মপ্রসাদই 
দর্গ; তাই পাপী মনুষ্যকে অনুতাপ করিতে অনুশাসন করিলেন। 
কারণ তাহ। হইলেই অনুতাঁপের অনুতবারিতে আত্মগ্লানি ধৌত 
হইয়া আত্মপ্রসাদের পবিজ্র বিমল বায়ু প্রবাহিত হইবে। তাহার 
শিব্যগণও এই অন্থুতাপের যাহাম্স্য গ্রচার করিয়াছিলেন (01076 
409 ]]1. 19) যতদিন ব্রন্মজ্ঞানের চর্চা ছিল, যতদিন ব্রহ্ষকপার 
উপর নির্ভর ছিল, ততদিন অনুতাপ-_যথার্থ হদ্রয়ের অন্ুতাঁপই 
আদৃত হইত। কিন্তুষখনহ কোন রূপ উপধর্ম কোন উপায়ে 
মনুষ্যদ্িগের হৃদয়ে মালিন্য-স্তর নিক্ষেপ করিয়াছে, তখনই হয় 
দগ্ধাহুতি কিন্বা মনুষ্যপুঞ্জা অথবা অর্থের বিনিময়ে প্রদত্ত ধর্মযাজ- 
কদিগের ছুএকট। বচনমাব্র পাপক্ষয়ের কারণ ও মুক্তির সোপান 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 
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' এখন দেখিলাম যে, যেখানেই বদ্ধনাম, সেইখানেই অন্ুতাপের 
যহিমাগান। এক দিকে যেষন প্রভাত সুর্যের উতথানস্থান প্রাচ্যভূমি 
পাপক্ষয়ে অন্ুতাপের শক্তি বীর্ভন করিয়াছে, অগরদিকে সেইরূপ 
অস্তমিত রবির পতনস্থান পাশ্চাত্যভূমিও অনুতাপকেই গাপ হইতে 
যুক্তির কারণ বলিয়া কীত্তন করিয়াছে । 

অন্ুতাপই পাপের শ্রেষ্ঠতম প্রায়শ্চিত্ত । কোন ধর্ণশাস্ত্র যদি 
যাগযজ্ঞ বা শরীরশোধণকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া থাকেন, তাহা 
ক্মামরা গ্রাহ করিব? যাগযজ্ঞ তো বহির্নন্ত লইয়াই হয়; কিন্ত 
যেখানে আমাদের হৃদয় কীদিতেছে, সেখানে বহির্বস্ত তো দূরের 
কথা-শ্বীয় শরীরের প্রতিও কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। তবেই 
দেখিতেছি যে ষাগযজ্ে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হয় না; কেবল মন্দ 
কর্থে লিপ্ত না থাকিয়া খেলার মন দেওয়া হয় মাঞ্জ। শরীরশোধণও 
পাপের প্রায়শ্চিক্ত নহে। ধাহারা উপবাসাদির প্রতি অধিক 
আদর গ্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা এইভাবে করিয়াছেন যে ঈশ্ব- 
রের আদেশ লঙ্ঘন করা অপেক্ষা! মৃত্যুও ভাল; অতএব যদি পলে 
পলে শরীরের বিনাশ পাঁধন করিয়াও পাপপ্রবত্তি সকলের ধ্বংস 
হয়--তাহাও ভাল। তবে কি সেই প্রাচীন শান্ত্রকারগণ বুঝিতেন 
না যে শরীরনাশের সঙ্গে যেমন অসৎ্প্রবৃত্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ 
সৎকার্য্য করিতেও অক্ষমত। জন্মে? ইহা বুঝিয়াই তাহার! বলিতে- 
ছেন-_ 
বশে কৃত্েক্রিয়গ্রামং সংযমা চ মনন্তখা। 
সর্ধ্বান্‌ সংসাধয়নদর্ধান ক্ষিত্বন্‌ যোগতত্তমুম্‌ ॥ 
যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমন উপার্ হার! মন ও উত্তিয় সফরকে 
ৰরশীতূত করিয়া সর্বার্থ নাধন করিবেক। 


বিষয়নুখ উপভোগ করিলেই অন্তায় কর্ম হয় না। "চক্ষু কর্ণ 


২১৬ ্রাহ্মধর্শের বিবৃতি 


প্রভৃতি জানেক্তরিয় হবার জ্ঞানোপার্জবন ও হস্তপদ্ প্রন্থৃতি কর্েকরিয় 
দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করিয়া লোঁকলোকান্তরগামী আত্মা জ্ঞান 
ও ধর্মে উন্নত হইতে থাকিবে, এই জন্য পরমেশ্বর ছুইপ্রকার 
ইন্জিয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার এমনি করুণা যে, তাহার 
সঙ্গে বিষয়হথ আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাত করিতে অনুমতি 
দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্জিফলাতের প্রধান উদ্দেশ্য 
বিস্বত হইয়া কেবল তাহার আনুষঙ্গিক ফলম্বরূপ বিষয়সুখের 
উপভোগেই নির্ত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই অধোগতি প্রাপ্ত 
হয়।” 

আবার ধাহার। বলেন যে পাপী মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে এক 
পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিকে মধ্যবর্তী বলিয়া স্বীকার করিলে পাপীর পাপ 
বিনষ্ট হইয়। যায়, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছ। করি যে, 
আমি যদ্রি পাপ করি, অপরে তাহার শাস্তি গ্রহণ করিবে কেন? 
ইহাই কিন্তায় বিচার? তাই যদি হইত, তবে শতসহত্র ব্যক্তিকে 
মধ্যবন্তাঁ ম/নিলেও পাপ করিলে আমরাই সয়ং তাহার জন্য আন্ম- 
গ্লানি ভোগ করি কেন? পুণ্যের সময়ে আমরাই যেমন আত্মপ্রসাদ 
উপভোগ করি, পাপের সময়েও আমরাই তেমনি আত্মগ্রানি ভোগ 
করি। তবে আর অপর ব্যক্তি আমাদের পাপ গ্রহণ করিবেন 
কিব্ূপে? | 

এতক্ষণ প্রায়শ্চিত্তের একটী অঙ্গ অন্থতাপের বিষয় বলিয়া আসি- 
লাম। প্রায়শ্চিতের অপর অঙ্গ পাপ হ ইতে বিরত হইয়া পুণ্যকার্ষ্যে 
প্রবত্ত হওয়া । মনুষ্য কথনও ঢুপ করিয়া থাকিতে পারে না) হয় 
সে পুণ্যের পথে যাবে, নতুবা! অপুণ্যোর পথে যাবে ) পুণ্যেও যাবে 
না, অপুণ্যেও যাবে না-একথ| একেবারেই অসন্ভব। মনুষ্য 
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কখনই নির্কিকারচিত্তে, সংসারের সহিত একেবারেই নিলিপ্ত 
তাবে থাকিতে পারে না। এই জন্ঠ যখনই অন্ুতাপাগ্ি' 
পাপরাশিকে তক্মীভূত করিয়া দেয়, তখনই মন্ুয্যের পুণ্যপথে 
গমনই শ্রেয়ঃ। প্রায়শ্িত্তের ছুইটি অঙ্গের মধ্যে "অনুশোচনা ঈশ্বরের 
নিয়মান্থসারে উপস্থিত হয় ; অপর অঙ্গ মনু্যকে যত্রপূর্ধক সম্পাদন 
করিতে হইবে । সর্বদা! আপনাকে পরীক্ষা করিবেক এবং পাপ 
হইতে নিবৃত্ত হইবেক ও পাপদ্বার। আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট. 
হইয়াছে পুণ্যকন্ দ্বারা তাহার পরিহার করিবেক।” আমরা যে: 
ঈশ্বরের প্রসাদে স্বাধীন ইচ্ছ। পাইয়াছি, সেই স্বাধীন ইচ্ছার যেন 
অপব্যবহার ন৷ করি । আমাদিগের কর্তব্য যে আমরা আপন ইচ্ছায় 
মঙ্গলের দিকে যাই এবং মঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গলকে পৃথিবী হইতে 
দুর করিয়। দিই। আমাদিগের ইহা একটী শ্রেষ্ঠ অধিকার যে 
আমরা পশুদিগের ন্তায় প্রবৃত্তি মাত্রেরই বশবর্ভা না হইয়া, ভালমন্দ 
উভয়েরই পথ অনুসরণ ন। করিয়া ইচ্ছা করিলেই ভালর পথে 
যেতে পারি; ইচ্ছা করিলেই পাপের ছুর্ণন্ধের পরিবর্তে পুণ্যের 
সুগন্ধ আনয়ন করিতে পারি | প্পুণ্যং প্রাণান্‌ ধারয়তি পুণ্যং 
প্রাণদমুচ্যতে। পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করে, পুণ্য প্রাণদাত। 
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন | পুণ্যবান্‌ মনুষ্য ইহকালে পবিক্র 
কীর্তিলাভ ও পরকালে উন্নত লোকে গমন করেন।” 

আজ যখন এখানে আসিয়াছি_আজ যখন এই বৎসরের শেষ 
দিনে একজ্র মিলিত হইয়াছি, তখন ঈশ্বরের নিকট মান্ঞনা ভিক্ষা 
ন! করিয়া যেন গৃহে প্রত্যাগমন ন! করি। তিনি যখন তাহার 
বিদ্রোহী সম্তানেরও বেদনা নিবারণ করেন, তখন এই যে তাহার 
ভক্তসমাজ--ইহাদের হৃদয়ের ক্রন্বন শুনিবেন না? 

২৮ 


২১৮ ব্রাহ্মধর্থ্ের বিবৃতি । 


. হে দয়াময় পিতা, অন্তর্যামী তগবান, তোমার চরণপ্রান্তে আজ 
আমরা পাপ-তাগে উত্তপ্ত হৃদয় উপহার আনিয়াছি, তূমি ইহা গ্রহণ 
কয়। তুমিই জান সেই বৎসরের প্রারস্তে তোমার নিকট 
আনীর্ধাদ প্রার্থনা কশিয়াছিলাম- তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞ! 
করিয়াছিলাম যে তোমার আদেশের বিরুদ্ধে একপদও অগ্রসর 
হইব না, পাপের দিক দিয়াও যাইব না; কিন্ত হায়! আজ যে 
এই বৎসরের শেষ দিনে আসিয়াছি--আদ কি সেই বিশুদ্ধ হাদয় 
আনিতে পাৰিয়াছি? না। কতবার পাপে নিমগ্ন হইয়াছিলাম-_ 
কতবার তোমার আদেশের বিপক্ষে একপদের পরিবন্তে দশপদ 
অগ্রসর হইয়াছিলাম। হে করুণাময়ি জনান, তোমার নিকটে 
আজ পাপদঞ্ধ হৃদয় আনিয়াছি; তুমি আমাকে মার্জন1 করিয়। 
তোমার ক্রোড়ে তুলিয়৷ লও; তুমি সর্বদাই আমার সম্মুখে প্রকা- 
শ্রিত থেকো। তোমার নিকট বারম্বার এই গ্রাথনা করি যে, 
তুমি আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর; পাপের বিন্দুমাত্র হাদয়ে 
দেখা দিলে বন্্রের আঘাতে তাহা দগ্ধ কণ্সিয়। ফেলিও। তোমার 
প্রেমমুখ দেখিয়া আমার সমুদয় বিদ্ব দুর হইয়া যাউক ; আমার 
হৃদয় পধিএ হউক। আমার হৃদয়ে তোমার শুভ আশীর্বাদ বর্ষণ 
ফরস্পতোমার শুত আশীর্বাদ বর্ষণ কর। 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 


ইতি ভক্ষিতীশ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ত্রাঙ্গধর্থের বিবৃতি 
্র্থে প্রায়শ্চিও বিষয়ক অষ্টাবিংশ 
বিবৃতি সমাণ্ত। 





উনত্রিংশ বিৰৃতি--গৃহবিবাদ |% 
ন চ শরোম্যবস্থাতং ্যভীব চ মে মন: . 
নিমিত্তানি চ পগ্ঠামি বিপরীতাঁনি কেশব |) 

ছে কেশব, আমি আর অবস্থান করিতে সক্ষম হইতেছি না) আমার যন 
অত্ন্ত বিক্ষিপ্ত ইইতেছে এবং আমি অনঙ্গলমচক চিহ্ন সকল দর্শন করিতেছি।- 

অর্জুন কৃষকে এই কথাগুণি বদিয়ছিলেন। একবার মহা- 
ভারতের সেই ছুরত্ত, সময় ভাবিয়া দেখ। চারিদিকে মহাকো: 
লাহল, মহাত্রীপ লাগিয়াছে। কুরু-পাগুবের যুদ্ধ হইবে ) অধর্শের 
সহিত ধর্খ সংগ্রাম করিবে। হূর্য্যোধনাদি কৌরবগণ নানা অসৎ 
উপায়ে নিরগরাধী যুধিঠিরাদি পাুপুর্রগণকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল। অবশেষে যখন পাগুবগণ ভাহাদিগের কূট কৌশল 
হইতে বক্ষ পাইয়! আপনাদিগের স্যাষ্য অধিকার সকল পরিত্যাগ 
করিয়াও বামোৌপযোগী পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলেন, তখন 
চর্য্যোধন প্রহ্যত্তরে বলিল যে, যুদ্ধ করিয়! লইতে না পারলে হৃচ্যপ্র 
গরিনিতও ভূমিখ্ড দেওয়া হইবে না, পঞ্চগ্রাম তো দুরের কথা । 
তখন উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা হইল । একদল অধর্শের 
উপর, পাশব বলের উপর রাজ্যের ভিত দাড় করাইতে চেষ্টা করি- 
তেছে; অপর দল ধর্মের জয়ঘোষণা করিয়। ঈরের ভায়রাঙ্গয 
সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট। 

যুদ্ধ ঘোষণ! হইয়াছে-_-এখনও যুদ্ধ আরম্ত হয় নাই, এই অব- 





+ছাদুল আত্বো্তি সভার সম্বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৮২৩ শফ, ১২ 
পৌষ দারংকালে বিবৃত। 


২২৪ ব্রাহ্মধর্মের ধিবৃতি। 


সরে কৌরবগণ অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তিকে অর্থ প্রভৃতি দ্বারা বশী- 
ভূত করিয়া স্বদলে আনয়ন করিয়াছেন, পাওুপুক্রগণও আপনাদি- 
গের প্রর্কত বন্ধুদিগকে স্বর্দলে সংগ্রহ করিয়াছেন-_তন্মধ্যে কৃষ্ণই 
সর্ধপ্রধান। কৃষ্ণ পাওবশ্রেষ্ঠ অজ্জুনের সারথ্য করিতে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। ক্রমে মহাযুদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। অজ্জন 
গাণ্ডীবধন্ু হস্তে করিয়৷ রথে আরোহণ করিলেন-কৃ্ণ তাহার 
সারথি হইলেন। কিছু দুরে উতয় পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধসাজে 
সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে। কৌরব-সেনাগণ 
ভীমের বশবর্তী হইয়া চলিতেছে এবং পাপ্ব-সেনাগণ ভীষের 
আজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছে। অর্জন কৃষ্ণকে বলিলেন “আমাকে 
শ্রী সেনাদলের মধ্যে লইয়া যাও -আমি দেখিতে ইচ্ছা করি যে 
কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে” 

কৃষ্ণ তাহাকে লইয়া! চলিলেন। অজ্জুন সেখানে উপস্থিত 
হইয়াই অবাক্‌_-দেখিলেন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরাই 
ুদ্ধার্ে উপস্থিত। তখন তাহার মনে নির্ধেদ আসিয়া উপস্থিত 
হইল; ভাবিতে লাগিলেন যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? 
আত্মীয় স্বজনের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাহাদিগকে বিনাশ 
করিয়া কি মুখী হইতে পারিবেন? কখনই না। তখন 
তিনি কৃষ্ককে কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন-এই সকল 
স্বজনকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া আমি অবসন্ন হইতেছি, আমি 
অবস্থান করিতেই পারিতেছি না; আর আত্মীয় শ্বজনকে বধ 
করিয়। কোনও মঙ্গল দেখিতেছি ন1? ষীহাদিগের সুখের জন্য 
আমরা রাজ্য. গ্রভৃতি প্রার্থনা করি, সেই আচার্ধ্য, পিতৃপিতামহ 


গৃহবিবার্দ। ২২৯ 


প্রভৃতি স্বজনেরাই এই যুদ্ধে যখন প্রাণ দিতে উপস্থিত, তখন 
আর আমাদিগের রাজ্য প্রাপ্ত হইলেই বা কি হইবে?” 
তিনি অতি কাতর ভাবে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন *স্বজনং হি 
কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব” স্বজ্জনকে বধ করিয়া হে কৃষ্ণ, 
আমরা কেমন করিয়। সখী হইব? . 
তিনি আরও বলিলেন যে, “্যদ্দি কৌরবগণ লোতের বশবর্জ 
হইয়। কুলক্ষরজনিত সংগ্রাম-দোষ জানিতে পাবিতেছে না, কিন্তু 
আমরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ'সকল জানিয়াও কেন এই মহাপাপ 
সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত না হইব 1” 
কুলক্ষয় জনিত দৌধ কি? কুলক্ষয় হইতে ধন্মনাশ হয়, ধন্ম নষ্ট 
হইলে অধন্মঁ সমস্ত কুলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ? 
* দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎহুন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখ পরিশুষ্যতি ॥ 
নঢ শক্োম্যবস্থাতুং ভ্রমতীৰ চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পণ্ঠামি বিপরীতানি কেশব।। 
নচশ্রেয়োহনুগশ]ামি হত্বা স্বজনমাহবে। 
ন কক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং হথানি চ॥ 
কিং নো রাজ্যেন গোবিদ কিং ভোগৈ জর্গীবিতেন বা। 


যেষামর্ধে কাংক্ষিতং নো! রাজাং ভোগাঃ হুখানি চ॥ 
ত ইমেইবস্থিত যুদ্ধে প্রাপাংস্ত্য্ত1 ধনানিচ 
আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পু্রাস্ত খৈব চ পিতামহাঃ। 


1 ষদ্যপোতে ন পশ্াপ্তি লো ভোপহতচ্তেসঃ। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রপ্রোহেচ পাতকং ॥ 
কথং ন জ্রেয়মন্মাতিঃ পাপাদস্মান্লিবত্তিতুং। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশান্তির্জনাদিন ॥ 

$ কুলক্ষয়ে প্রণশ্যপ্তি কুলধর্্মাঃ সনাতনাঃ। 
ধর্মে নষ্ট কুলং কৃতন্মধর্মোইতিভবভাড ॥ 


২২২ ব্রাহ্মধর্মের বিবৃতি । 


. উপসংহারে তিনি তীহার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলেন--“আষরা' 
রাজ্যস্থখের লোতে স্বজনবধে-উদ্যত হইয়া কি মহাঁপাপেরই অন্থু- 
টান করিতেছি। যদি অশন্ত্র আমাকে এই কৌরবগণ শস্কের 
দ্বার] বধও করে. তাহাও আমি মঙ্গলজনক বিবেচনা করি।” * 
এইরূপ কাতর বাক্য সকল বশিয়া তিনি নীরব হইলেন। 

প্রাতম্মেরণীয় গীতাকাঁর গৃহবিবাদের ফল কেমন নুন্দররূপে বর্ণন! 
করিক্বাছেন। ভারতের শত শত হিন্দু আছেন, ধীহারা গীতা- 
পাঠকে একটী নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পরিগণিত 
করেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ভারতবর্ষের অধঃগতনের প্রধান 
কারণ হইল গৃহবিবাদ। আমরা৷ গৃহবিবাঁদের ফল এমন প্রত্যক্ষ 
করিয়াও যে তাহা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেছি না, ইহা 
অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমর! জানিয়া 
গুনিয়াও যে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছি, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় 
পরিণাম আর কি হইতে পারে? কি কুক্ষণে যে কুরুক্ষেত্রের 
সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই অবধি যেন গৃহবিবাদ ভারততূমিকে 
ছাড়িতে চাহে না। ভারতের পুরাকালীন উন্নত অবস্থার সহিত 
বর্তমানের দ্ারণ অধঃপতিত অবস্থ। তুলনা করিলে কি অশ্রু সম্ব- 
রখ করা যায়? 

মহাভারতের বর্ণিত জ্ঞাতিবিবাদের ন্যায় আজকাল যদিও জ্ঞাতি 
বিবাদকে ভারতের তিহ্াসিক পরিবন্তন সংঘটিত করিতে দেখিতে 


* অহোবত মহৎ পাপং কত. বাবসিতা বয়ং 
বঙ্জাজান্থখলোভেন হস্ত স্বজনমুদ্যতাঃ। 
যদি যামপ্রতীকারমশন্ত্ং শন্্রপাণয়ঃ | 
ধার্তয়াধ্াঃ রণে হন্থত্তশ্মে ক্ষেমতং ভবেত || 
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গাই ন| বটে, কিন্ত বিরোধ, বিদ্বেষ, বিবাদের তাব সমস্ত দেশময় 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে_-গৃহে গৃহে বিরাঙ্জ করিতেছে । আমা- 
দিগের পরম্পরের প্রতি কিছুমাত্র মমত। নাই ; আমরা সকলেই 
নিজেদের শত শত দোষ থাকিলেও অপবের একটী মাত্র দোষ 
দেখিলেই একেবারে অসহিষু। হইয়া উঠি। এমন কি, সামাজিক 
রাজনৈতিক, ধন ্রভৃ্তি যে কোন বিষয়ে হউক, পরষ্পরের মত- 
ভেদ হইলেই বিদ্বেষের বিষবৎ পপ্ষিল ভাব আমাদের ছদয়কে 
অধিকার করিয়া বসে। এইরূপ বিদ্বেষতাৰ থাকাতেই আমা- 
দিগের পরস্পরের মধ্যে একতা ঘুচিয়া গিয়াছে। পরম্পরের মধ্যে 
এই বিদ্বেষভাব এই গৃহবিবার্দ থাকাতেই আমরা এত মলিন 
এত ছুর্ধল হইয়া পড়িয়াছি। 

এখন যে আমরা! কথায় কথায় রাজনৈতিক, সামাজিক উন্নতি 
করিতে ছুটিয়া যাই--সে উন্নতির আশা! কোথায়? তাহা নুদূর- 
পরাহত। রাজনৈতিক বিবয়ে আমি বলিতে চাহি না; কারণ 
রাজনৈতিক উন্নতি জাতীয় সংহতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, 
ইহা! একেবারে জানা কথা। সামাজিক বিষয়ে ছুএকটী কথ 
বলিতে ইচ্ছা করি। সামাজিক উন্নতি অর্থে এই বুঝি যে সমাজের 
অন্তর্গত জনসমষ্টির উন্নতি। ব্যঞ্তি লইয়াই সমাজ । কিন্তু যখন 
কেহ অপর কাহারও বিষয়ে কোন রূপ সুখ দুঃখ অনুভব করিতেই 
শিখে নাই, তখন কে কাহার উন্নতির জন্ত সচেষ্ট হইবে? আমা- 
দিগের পরস্পরের প্রতি প্রীতি করিতে শিক্ষ। করিতে হইবে, তবে 
যদ্দি সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়! দিতে পারি। আমা- 
দিগের অন্তর গৃহবিবাদের গুপ্ত অগ্নিতে তক্মীভূত হইয়া গিয়াছে) 
আমরা সমাজ সমান্দ করিয়৷ ক্ষিপ্তপ্রায় হইতেহি কেন? 


২২৪ ্রাহ্মধন্মের বিবৃতি। 


বাহিরের লিন হাসি কিছুতেই দগ্ধ হৃদয়কে লুক্কায়িত করিতে 
পারিতেছে না। আমরা বশ্তমান তারতীয় সমাজের যে দিকেই 
চাহিয়া দেখি, সেরূপ বিশেষ কোন উন্নতিরই চিন্ু দেখিতে পাই- 
তছি না; উন্নতির মূল যে একতা, তাহাই যে নাই। 

তবে কি এই অবনতি-শ্রোতের প্রতিরোধক কিছুই নাই? 
অনন্ত মঙ্গল্বরূপ পরমেশ্বরের রাজ্যে কি এমন কিছুই নাই, 
যাহাঁকে অবলম্বন করিলে আমরা জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারি ; 
উন্নতির পথে পুনরায় আরোহণ করিতে পারি) আছে_তিনি 
আমাদিগকে নিঃসহায় ছাড়িয়া, দেন নাই। যাহাতে আমরা অনস্ত 
কাল ধরিয়। উন্নত হইতে পারি, এমন উপায় তিনি আমাদিগের 
অধিকারে দিয়াছেন আমরা যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে আনন্দ 
হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হইব); আর যদি তাহা ইচ্ছাপূর্ক পরিত্যাগ 
করি, তবে “ছৃতিক্ষৎ যাস্তি ছুতিক্ষং ক্েশাৎ রেশং তয়াতয়ং” দুতিক্ষ 
হইতে ছুতিক্ষ, ক্লেশ হইতেও রেশ এবং ভয় হইতেও ভয় প্রাপ্ত 
হইব। সেই উপায় একমাত্র সত্য । এই সত্য জানিবার ক্ষমতা 
ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে দিয়াছেন। এই সত্যকে জানিয়া আমা- 
দিগের সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে। সত্যকে অবলম্বন 
করিলে, সত্যের পথে চলিলে আমাদিগের অন্য কাহা হইতেও ভয় 
হইবে না। 

হে ভ্রাতৃগণ ! এখনও কি আমরা গৃহ- বিবাদে উন্মত্ত থাকিব? 
আইস, আমর! গৃহবিবাদরগ বিষবক্ষকে সমূলে উংপাটন করিয়া 
তৎপরিবর্তে সত্যের অমৃতবৃক্ষ রোপণ করি। সেই অযৃতরক্ষের 
অমৃতরসে আমাদের দগ্ধ হৃদয় নববল প্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের 
সমাজ পুনঞ্জঁবিত হইয়াঃ বসস্তকালে প্রকৃতি যেমন নুন্দর শোত! 
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খারণ করে, সেইরূপ অপূর্ব শোনা ধারণ করিবে। সত্যই ধর্ম; 
সত্যকে অবলগ্বম করিলে, ধর্শুকে লাভ করিলে সব্নপ্রকার উন্নতির 
পথ্থ আমাদিগের সম্মুখে উনৃক্ত হইয়| যাইবে | 

সত্যই ধর্ম; সত্যই শাস্তির হেতু; অসত্যই বিবাদের কারণ। 
সত্য যাহা, তাহা চিরকালই সভা, তাহ! সর্দস্তানেই সত্য-এই 
জন্য তাঙ্গ। সকলেই, একবার বুঝিতে পারিলেই গ্রহণ করিবে । কিন্ত 
অসত্য যাহা, তাহ! একস্থানে একরপ প্রতিভাত হয়, অপর স্তানে 
অপররূপ প্রতিভাত হয় ;. সুতরাং তাহা! লইঘ়াই ম্গবিবাদ চলিতে 
থাকে । মাধ্যাকর্ষণ একটী সত্য -ইহা! ক্রমে সকলেই বুৰিয়াছে। 
এখন জ্োোহিবেত্তাগণ এই মাঁধ্যাকর্ষণকে ভীহাদের জ্যোতিষ- 
শান্ষের ভিতিভমি করিবেন, বা জ্যোতিক্মমগুলের পরস্পরের মধ্যে 
কৌনই আকর্ধণ নাই-এইনূপ মতকে ভিত্তিভমি করিবেন ? যে 
মত সত্যের উপর যতটুকু দণ্ডায়মান থাকিবে, সেইমত ততটুকু চিব- 
স্থায়ী হঈবে। 

সেইব্ূপ মানবসমাঙ্গকে শ্রদুঢ ভিতির উপরে স্থাপিত করিতে 
গেলে পারমাথিক সতোর উপরে, ধর্শেন উপরে স্তাপন কর! আবি- 
শ্টক। অসতোর উপরে যতটুকু করা হইবে, ততটুকু পন্মপত্রগত 
জলের ন্যায় অস্থির হইবে । তাই বলি, সত্যের অনুসন্ধানে বাহির 
হও। আমাদিগকে সত্যের অন্বেষণে যাইতে হইবে; সত্যকে 
অসত্যের মায়া-জাল হইতে বাছিয়া লইতে হইবে। 

পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে ফে 
সত্য চিরস্থায়ী ও সর্বত্রব্যাপী। এই সকল সত্যের মধ্যে আঙি 
আছি, আমার সৃষ্টিকর্তা আছেন, এইন্ধপ কতকগুলি সত্য ঈশ্বর 
আমাদিগের সকলেম্বই হৃদয়ে শ্বতঃসিন্ধরূপে নিহিত করিয়া দিশ্ষা- 
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ছেন। এই কারণে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্থের অন্তরেই এই সকল, 
সত্য বিরাজাকরে। প্রথমতঃ সকল ধর্মের যধ্যে যাহা সাধারণ এবং 
যাহা আমাদিগের আত্মাতে বিশেষ সায় পায়, এইরূপ মৃলসত্যগুলি 
আষাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং সেই সতাগ্চলিকে 
ভিত্তি করিয়া অপক্ষপাঁতে অন্যান্থ সত্যের অন্বেষণে যাইতে হইবে | 
এই প্রথা অবলম্বন করিলেই আমরা সত্যের সন্ধান পাইব। এবং 
যতটুক্‌ সত্যলাত করিব, যে কোন বিষয় হউক, সেই সত্যের 
উপর ড় করাইলেই তাহা অটলতাবে ঠাড়াইতে পারিবে ৷ 

ছুঃখের বিধয় যে আজকাল অনেকেই এমন কি হিন্দুদিগের 
মধ্যেই অনেকে নিরপেক্ষতাঁবে সত্যানুসন্গান না করিয়া বলেন 
ষে খ্বষটীয় ধর্ম ভারতফে উদ্ধার করিতে পারিবে । আমি খৃষটীয 
ধর্শের নিন্দা করিতে চাহি না । তবে সম্প্রতি ইংলগে ্বষটীয় ধর্মের 
ভিত্তিভূমি বাইবেল গ্রন্থের অন্রাপ্ততা লইয়া! যে গৌলযোগ চলিতেছে, 
তাহাই উল্লেখ করিব। এই জ্ঞানোজ্বৰল উনবিংশ শতান্দীতেও 
সেখানে এন অনেক উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক আছেন, যাহারা বাই- 
বেলের উল্লিখিত প্রতি কথা, প্রতি ঘটন অন্রান্ত, অপরিবর্তৃনীয় 
গু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন । আবার গ্লেখানে এমনও মহামন! 
লোক সকল আছেন যাহারা বাইবেলের অমূল্য সত্য উপদেশ 
গুলি সাদরে গ্রহণ করেন কিন্ত তাহার অভ্রান্তত। অস্বীকার করেন । 
াহারা এই অত্রাস্তত। অদ্দীকার্‌ করিবার হেতুন্বরূপ কয়েকটা ভ্রম 
প্রদর্শন করিয়াছেন ।* 


*তন্মধ্যে একটা এই--বাইবেলের দশ আজ্ঞা! (162. 007727157070675) সকল 
সম্প্রদায়ের খৃষ্টায়ানদিগের পাশনীয়। বাইবেলের এক অধ্যায়ে (০৫০৪) 
চতুর্থ আজ! (রবিবারে .কাঞকর্শা না করা) নন্বন্ধে লেখ। আছে বে ঈ্র ছয় 
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এই যেমন বর্তমান আন্দোলন আলোচনার একটা দিক্‌ দেখি- 
লাষ, এইবারে আর একটা দিক দ্বেখ। যাউক। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্শের 
পুনরান্দোলন দেখা দিতেছে । বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় 
আছেন, তাহারা এক দিকে প্রমাণ করিতে চাহেন যে বৌদ্ধধর্ম 
নাস্তিক ধর্শশ নহে-_জড়বাদ নহে। তাহারা! অপরদিকে বলেন যে, 
ঝেদ্ধর্শের মতে আমরা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকেও. মুক্তিলাত 
করিতে পারি। যাহাই হউক, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীতও যে 
কি প্রকারে মুক্তিলাত করা যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 
আমরা অপূর্ণ জীব ; আমাদের পদে পদে ভ্রম) তথন আমরা 
সত্যন্থরূপ, জ্ঞানম্বরূপ'এবং পরিপূর্ণ পরত্রহ্ধ ব্যতীত কোথায় মুক্তি 
লাত করিব? কৃষকের! গ্রভৃত পরিশ্রম করিলেও আকাশ হইতে 
জলবর্ষণ না হইলে তাহাদিগের সকল পরিশ্রমই নিক্ষল হইয়া! যায়; 
সেইরূপ আমরা সহআ্র আত্মচেষ্টা করিলেও আমাদের মুক্তির নিমিত্ত 
ঈশ্বরের স্ৃবিমল প্রসাদ আবস্তক। তাহারা বলেন যে বৌদ্ধধর্মের 
মতে বাসনা-নিবৃত্তিই যুক্তি; আমাদিগের মতে তাহা সঙ্গত নহে। 
বাসন। নিৰৃত্তি করিয়) আত্মাকে নিফলঙ্ক রাখা যুক্তির শ্রেষ্ঠ সোপান 
হইতে গারে কিন্তু বধ সেই পূ আত্মা সত্য্বরপ ঈশ্বরের সত্তাতে 











দিনে বনে বিৎলগত টি করিম সপ্তম দিনে বিএম করিয়াছিলেন বলিয়া রৰি- 

বারকে পবিত্র দিবদ করিয়াছেন। আবার আর এক অধ্যায়ে (969৫8165৩22) 
লেখ। আছে যে ঈশ্বর ইস্রেল বাসীদিগকে মিমরদেশের কারাবাস হইতে, রক্ষ 
করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রবিবারে ধর্মরকর্থ করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং 
শেষোক্ত অধ্যায়স্থ দশ আভ্ঞার নিয়ে লেখা আছে যে ঈশ্বর ইহার অতিরিন্ত 
কোন কথাই বলেন নাই (12৩ ৪৫৫৩৭ 2০ 179975)1 এখন কোন্‌ অধ্যায়ের 
কথা বিশ্বাসযোগ্য ! একট! সত্য হইলে অপরটা মিথা। হইবেই। 


২২৮ ব্রাহ্মধর্শে্র বিবৃতি । 


পুর্ণ হইবে) তখনই আমাদের মুক্তি। আমরা যাহা জানিতেছি 
তাহার অতিরিক্ত জানিবার গ্রিপাসা আছে) আযরা যাহা দেখি- 
তেছি, তাহার অতিরিক্ত দিবার পিস! আছে। এই পিপাস৷ 
কোনও সীমাবদ্ধ বস্তুতে পরিতৃপ্ত হয় না। তবে এই পিপা- 
সার তৃপ্তিস্থল সেই সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ধ ব্যতীত আর কি হইতে 
পারে? তাই খধিরা সুন্দর বলিয়াছেন যে__ 
যোবৈ তুমা তৎহখং নালে হুখমস্তি ॥ 
হিনি তৃমা মহান্‌ পুরুষ, তিনিই হুখশ্বরূপ ; ক্ষপ্র পদার্থে হুখ নাই। 
তৃমৈব হুখং তুম ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতবাঃ ॥ 

ভূম। ঈশ্বরই সৃখন্বূপ ; অতএব ভাহাকে জানিকে ইচ্ছা! করিবেক ॥ 

তাহার সহবাসই আমাদের যুক্তি। আমরা ক্রমিকই উন্নতি 
লাভ করিব; ক্রমিকই তাহার অধিকতর সহবাস লাভ করিব । 
এখানে বিছ্যুতের হ্ঠায় সেই বিদ্যুৎ পুরুষ দেখ! দেন__এই 
আইসেন, এই অনৃশ্ঠ হ'ন; কিন্তু আমরা উন্নত লৌক হইতে 
উন্নত লোকে গিল্না অবশেষে এন লোকে যাইব যেখানে গিয়া 
সব্ব্ধাই ব্রহ্ষদর্শন লাভ করিব। সেই অবস্থাই আমাদের 
যুক্তি এবং সেই লোক আমাদের রন্মলোকষ& আমরা তরন্মলোকে 
থাকিয়া অনস্তকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিব-ইহা অপেক্ষ। 
আর কি অধিকতর যুক্তি হইতে পারে? বৌদ্ধেরা বলেন যে 
হিন্দুদের মতে ব্রন্মলোকে যাইলেও কোটি কোটি কল্পের পর 
আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে। 
একথা কতদূর সত্য, তাহা আমি জানি না; এবং কেহই তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন না । . কিন্তু আমরা ইহা বলিতে , 
পারি যে আমাদিগের খবির। বলিয়। গিয়াছেন "সকৃদ্িতাতোহোষ 
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ব্রঙ্গপোকঃ” ব্রঙ্গল্োক একেবারেই প্রকাশ হয় অর্থাৎ ব্রক্গলোকে 
যিনি গিয়াছেন, তিনি চিরকালই ব্রদ্মলোকে থাকিয়] ব্রহ্মানন্দ পান 
করিবেন, সে আনন্দের আর বিরাম নাই। ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের 
যুক্তি নাই। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমাদের তৃত্তির স্থল, আমাদের 
পবিত্র শান্তিনিকেতন। 

এই যুক্তিলাভের পথ সত্যের পথ, ধর্শের পথ। সত্যধর্শের 
আশ্রয় গ্রহণ কর; ব্রাহ্মধর্ম্ের উপদেশ গ্রহণ কর-_মুক্তির প্রত্ষ্ট 
গথ দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্ষধর্ম বলিতে ধন কেহ একটা! অপূর্ব 
নূতন ধর্ম না বুঝেন) হিন্দুধর্ম্বর যাহা সার, যাহা উৎকৃষ্ট অংশ, 
তাহাই ব্রাহ্গধর্ম । অগাধ শান্ত-সমুদ্র খিনিই মন্থন করিবেন, তীহা- 
কেই একেশ্বব্বাদে আসিতেই হইবে। অসাপ্রদায়িক সত্য গ্রহণ 
কর-__সত্যকে সাশ্রদায়িক ভাবে গভ্ভীবদ্ধ করিয়া ফেলিও না। 
রাহ্মধন্খ সত্যেব্ইই আশ্রয় লইতে উপদেশ দেন। ব্রা্গধর্শের দেবতা 
সেই সত্যং -জ্ঞানং_ অনস্তং ব্রহ্ম । 

হে বন্ধুগণ, এখন ধেরূপ সময় আসিয়াছে, তাহাতে আর আমরা 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমাদের নিশ্চিন্ত তাষের ফল ফলিতে 
আরস্ত হইয়াছে। মধ্েটমধ্যে প্রায় শুনিতে পাই-_ছু একটী করিয়। 
কৃতবিদ্য হিন্দু সন্তানও শ্বজাতীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় 
ধর্ম অবলম্বন করিতেছেন- তাহারা দেখেন না যে শ্বজাতীয় ধরে 
ৃত্বিপূজা ব্যতীত আরও উৎরুষ্ট কথা আছে। তাহারা এক 
কুসংস্কারের হস্ত এড়াইতে গিয়া অপর প্রকার কুলংস্কারে গিয়া 
পড়িয়াছেন। তাই বলি যে আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। 
আইস, সকলেই সত্যের অন্বেষণে প্রাণপণ যত্ব করি এবং সত্যকে 
হৃদয়ের সৃহিত ধারণ করিয়া রাখি। তাহা হইলেই দেখিব যে আর 


কত ব্রাহ্মবর্শের বিবৃতি 1 


আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ থাকিবে না--শাস্তির কমনীয় মূর্তি প্রতি- 
শৃহে বিরাজ করিবে। গৃহবিধাদ আর করিও না; গৃহবিবাদ 
পরিত্যাগ কর। কোমলতাবে, সদয়ভাবে পরম্পরের দোষ দেখা- 
ইয়। সংশোধন করিতে যত্তবান্‌ হও। গৃহবিবাদ বাধাইয়া আমরা 
কথনই সুখী হইতে পারিব না, উন্নতি লাত করিতে পারিব না। 
গৃহবিবাদে ধর্শের ক্ষতিই হয় এবং প্র্থে নষ্টে কুলং কল্গমধর্থো- 
ইনিতবহ্যত” ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্থথ সমস্ত কুলকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলে। | 

হে পরমাজ্ন্‌, ভূমি আমাদিশের মধ্যে এমন বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ 
কর, ঘাহাতে প্রকৃত সত্যকে দেখিতে পাই এবং আত্মাতে এমন 
'ধল দাও যে, শত সহত্র বিপদের মধ্যেও সত্যকে হৃদয়ে ধারণ 
করিয়! রাখিতে পারি এবং জীবনে পরিণত করিতে গারি। 


ও একমেবাদিতীয়ং। 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাঙ্মধর্থ্ের বিবৃতি 


গ্রন্থে গৃহবিবাদ বিষয়ক উনত্রিংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত । 


"পপ পপ 


অংশ বিবৃতি-_ অধ্যান্ধর্মের ভিত্তি। * 
নৈব বাচ। ন মনল! প্রাপ্তৎ শকো। ন চক্ষুষা। 
অস্্ীতি ক্রবতোহনাত্র কথন্ততুপলত্যতে ॥ 

অশাস্্ধন্মইি হিন্দুধর্শের প্রত সার। যেহেতু এই অধ্যান্ 
ধর্ম হিলুদিগের ধর্ধশান্ত্রে অধিক পরিমাণে দেখিতে গাওয়া যায়, 
এই কারণে অনেক হিন্দু ভ্রমবশতঃ মনে করেন যে হিন্দুশান্্রই 
অধ্যত্মধর্শের প্রধান ভিত্তি। কিন তাহাদিগের ইহা বুঝিয়া দেখা 
উচিত যে, যখন খ্ধ্যাত্্ধর্শের যাহা কিছু, সকলই আত্মাকে 
লইয়৷ এবং আত্মার আত্ম সেই পরমাত্মাকে লইয়া, তখন তাহার 
ভিত্তি কোনরূপ শান্ত্রই হইতে পারে নানা! হিদ্দুশাস্ত্, না কোরাণ 
শান্ত, ন! অন্ত কোন প্রকার শান্্র। আত্মা তো আর কেবলই 
যে হিন্মুদিগের আছ্বে, অন্তদিগের নাই, এমন নহে) এবং 
পরমাতা। যে কেবল হিন্দদিগেরই পিতামাতা, অন্তদিগের নহে 
এমনও কোন কথা নাই। যেহেতু আত্মা প্রত্যেক মানবেরই 
আছে এবং পরমাস্মা৪ প্রতি আম্মাতে আত্মার আত্মারপে অবস্থিত 
আছেন, এই হেতু কোন জাতিবিশেষের, বা সম্প্রদায়বিশেষের 
বা ব্যক্তিবিশেষের প্রণীত কোন প্রকার গ্রস্থাদি, তাহাকে শান্ত্রই 
বল আর নীতিগ্রন্থই বল, অধ্যাত্র ধর্খের তিত্তি হইতে 
গারে না। 

অধ্যায্ধর্ম্ের ভিজি মর্ত্যমানবের কগোলকল্পিত শান্রা্ি 
অপেক্ষা সুণ_ঈশ্বরের রচিত কোটা কোটী লোকপরিপূর্ণ 


১২৯৯ সাল পাবপ সংখ্যার নব্যতারতে প্রকাশিত। 


২৩২ ব্রাহ্মধর্খ্ের বিবৃতি । 


অন্তকের উপরে উনুক্ত অসীম আকাশ এবং দেহপিঞ্নরে আবদ্ধ 
অনস্ত উন্নৃতিশীল. অবিনশ্বর মীনবান্মা। “আকাশে আমর! ঠাহার 
গ্রতিরূপ দেখিতে পাই ।” চক্ষু উন্মীলন করিয়! যখন বহির্জগতের 
প্রতি দৃষ্টিপাত কবি; তখন সেই মহান্‌ পুরুষের মহান্‌ শক্তি 
দেখিয়া অবাক হই, স্তম্ভিত হইয়া যাই। চক্ষু নিমীলন করিয়। 
যখন অন্তর্জগতের প্রতি, সুস্ম হইতেও সুস্মতর আত্মার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করি, তখন সেই দেবদেবের মহাঁন্‌ শক্তিও দেখিতে 
গাই এ বং তাহার সঙ্গে তাহার মহান্‌ প্রেম, অপার করুণ দেখিয়া 
বিশ্মিত হই, মুগ্ধ হইয়া যাই। 

প্রেমময় পরমেশ্বর আমাদের উপর প্রেম বর্ষণ করিয়াই ক্ষাস্ত 
হয়েন নাই; তিনি আমাদের আত্মাতে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন 
যে? আমরা তাহাকে প্রতিপ্রেম করিতে পারি। আমর! কি ক্ষুদ্র 
-এই একটী পৃথিবীর সঙ্গেও তুলনা করিলে কোথা তলাইয়! 
যাই; সেই আমর এত ক্ষুদ্র হইয়াও রাজাধিরাজ দেবদেবকে গ্রীতি 
করিতে পারিতেছি ! কি আশ্র্ব্য তাহার করুণা! পণুপক্ষী 
বৃক্ষলত! সক্লই তাহার প্রেমেই জীবিত রহিয়াছে, তাহার প্রেমেই 
অন্নরস গ্রহণ করিয়! বর্ধিত হইতেছে, কিন্তু তাহারা কেহই 
সেই প্রেমের প্রতিদান করিতে পারে নাঁ। আমাদের কি সৌভাগ্য 
যে আমরাই কেবল আমাদের প্রতি তাহার অপার প্রেম বুঝিতে 
পারিয়া তাহাকে প্রেমময় পিতা বলিয়া সন্বোধন করিতে পারি 
আমাদের কেমন উন্নত অধিকার ! 

এখন প্রশ্ন এই ষে, জ্ঞান ব্যতিরেকে গ্রীতি সম্ভব কি না? জ্ঞান 
ব্যতিরেকে প্রীতি একেবারেই অসন্তব। শ্রীতির .পাত্রকে ন 
জানিলে প্রীতি করিব কাহাকে? আমি জানিলাম ন। ফুল কাহাকে 


অধ্যাক্জধর্দের তিত্তি। ২৩৩ 


বলে, আমি কি প্রকারে বলিব যে আমার অযুক ফুল ভাল লাগে? 
আমি জানিলাম না সঙ্গীত কাহাকে বলে, আমি কি প্রকারে 
বলিব যে আমার অমুক রাগিঞী ভাল লাগে? আমি যদি নাজানি 
যে.রামমোহন বাধ ধের বলে বশীরান্‌ হইয়া কত গুরুতর বিপদ 
সকল অক্কাভবে শহ করিরাছিলেন, তখন আমি ইহা বলিতে 
পারি নাযে, আমি বাশমোন বাসের নম ধ্ুেই স্ধল কৰিব । 
জ্ঞান ব্যতিরেকে শ্রী“ত একেবারেই অসগ্ব। আমাকে জার্নিতেই 
হইবে যে, থিনি আমার. ভঞ্জি, শ্রদ্ধা ওগ্রীতির পাও, তিনি কি 
গ্রক'র, কি রূপ কার্ধ্য তাহার প্রিয়কার্য, কোন্‌ কার্যই বা তাহার 
অপ্রিপ্ন, কিরূপ ভাবে "তাহার সম্ফুখে উপস্থিত হইলে তিনি সাদরে 
আহ্বান করিবেন ইত্যাদি। বল বাহুল্য যে, প্রকৃত গ্রীতি 
সচেতন সঙ্ঞান পুরুষেই সন্তবে; জড়বস্ত প্রভৃতির উপর যে 
মায়ামমতা হয়, তাহ| প্রেমের অপন্রশ মাত্র-তাহা। বিষয়: 
সক্তি। 

যখন দেখিতেছি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক ঈশ্বরের প্রতি 
গ্রীতি অর্পণ করিতেছে, তখন কি ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, 
এই এতগুলি সঙ্ঞান মনুষ্য ঈতবন্নকে না জানিয়াই গ্রীতি করিতেছে? 
তাহা কখনই হইতে পারে না। সভ্যজাতির কথ ছাড়িয়] 
দাও। অসত্য জাতিদিগের নিকটে যাইয়া দেখ যে, ভাহারাও 
ঈশ্বরকে জানিয়াই তাহার চরণে গ্রীতিপুষ্প উপহার দিয়! থাকে। 
অস্ত্রেলিয়ার আদম নিবাসীর নিকটে জিজ্ঞাসা কর, তাহার! 
আকাশের দ্রিকে দেখাইয়া বলিবে যে, তাহাদের দেবতা এ 
আকাশে আছেন। ভারতের সাওতালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে: 
তাহারাও ধলিবে যে, তাহাদের দেবতা সেই এক ভঙগধান্‌। 


৩৪ 


২৩৪ ্রান্মধর্দের বিবৃতি । 


তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা- করা যায় যে, তাহাদের বনদেবতা 
এ্রভৃতি অন্তান্ত দেবতা আছে কি না, তাহার উত্তরে তাহার! এই 
বলে যে, সেই সকল দ্রেবতা! সেই তগবানেরই অধীন থাকিয়া কার্য 
করে। বর্তমান প্রবন্ধলেখক স্বদেশ হইতে অচিনাগত কেন 
সওতালকে এই সকল বিষয়ে ছু-একট প্রশ্ন কারবার অবসর 
পাইয়াছিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে, তাহাদের 
দেবত। কে? তদুত্তরে সে হাত চোখ এক অনির্বচনীয় ভাবে 
আকাশের দিকে তুপিয়া বলিল "কেন সেই ছাড়! আর কে?” 
তাহার সহিত এই সম্বন্ধে আরও কথাবার্ভ। চলিতেছিল, ইতি 
মধ্যে সে বলিরা উঠিল যে “সে (অর্থাৎ ঈশ্বর ) না থাকৃলে তোরাই 
বাকোথায় থাকিতিস্, আর আমরাই বা ধোথায় থাকিতাম ?” 
উপনিষণ্দের "কোহ্যেবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনেন্দা 
নস্যাৎ” এই গভীর দার্শনিক বাক্যের প্রতিধ্বনি এক অসত্য 
সীওতালের মুখে স্তক্তিতহদয়ে শুনিয়। হৃদয়লম করিলাম যে. 
সমগ্র মীনবজাতি ঈশ্বরকে নূন্যধিক পরিমাণে জানিয়াই তাহার 
চরণে গ্রীতিভঞ্ি অর্পণ করিতেছে । 

আত্মার এই শ্বাভাবিক জ্ঞান কোথা হইতে আমিল ? মানব- 
জাতি সভ্য অসত্য; জ্ঞানী মূর্খ নির্বিচারে কি একারে যোগী- 
জনদিগের সাধনার চরম ফল এই ব্রহ্গঙ্জানের অধিকারী হইল ? 
ইহার উত্তরে আমরা এই বলিষে খ্বরহ্মগ্রানরূপ স্বগাঁয় অগ্নি 
সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে”-_ঈশ্বর প্রত্যেক মন্তুষ্যেরই 
আত্মাতে এই জ্ঞান দিয়! রাখিয়াছেন। যদ্দি এই জ্ঞান 
তিনি আত্মীাতে দিয়া না রাখিতেন, তবে কিছুতেই ভাহ। 
লাভ করিতে পারিতাম না । সংখ্যাবোধের মুল আমা- 


অধ্যাপ্মধর্ম্মের তিত্তি। ২৩৫ 


দের অন্তরে আছে বলিয়াই আমরা ত্রষে ক্রমে কত 
দুর্বোধ্য অঙ্কশাপ্র সকল প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্ত 
যূলেই যদি সংখ্যাবোধ না থাকিত, তাহা হইলে কি কোন 
প্রকার অস্কশান্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিতাম? সেইরূপ আমরা 
যদি ব্রহ্ম্ঞানের যুল আত্মাতে নিহিত না পাইতাম, তবে সহজ 
চেষ্টা দ্বারা এক বিন্দুও সেই অগূত লাত করিতে পারিতাম ন1। 
পাশ্চাত্য প্রদেশের অনেক নাস্তিক গ্রন্থ কোন কোন জাতির 
যূলেই ধণ্মভাব নাই, ইহা প্রমাণ করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছে। 
কিন্তু তাহা সফল হয় নাঈ,'কারণ সেই সকল গ্রন্থেই উক্ত জাতি 
সকলের ধশ্মানুষ্ঠানের বিষয় উল্লিখিত দেখ। ষায়। আমরা স্থষ্ট, 
আমাদের অক্টা কোন মহান্‌ অদশ্ত পুনষ আছেন, সত্য কথা 
বল! কর্তবা, এইরূপ কতকগুলি পারশার্থিক জ্ঞানের (অন্ত জ্ঞানের 
হৌক্‌ বা না হৌক্‌, সে কথা এখানে বলিতেছি না) মূল তত্ব ঈশ্বর 
স্বয়ং আমাদেরই মগলোদেশ্যে আমাদের আত্মাতে নিহিত করিয় 
দিয়াছেন। 

ঈশ্বরনিহিত এই জ্ঞানই অধ্যাস্ত্ ধর্ষ্ের প্রধান ভিত্তিভূমি । 
খবিরাও আস্মপ্রত্যয়কেই ্রহ্মজ্ঞানের প্রধান প্রমাণরূপে বলিয়া 
খিল্নাছেন। কঠ যুনি কহিলেন- 

নৈব বাচা ন মনন প্রাপ্ত শকো।] ন চক্ষুষা। 
অন্তীতি ক্রবতোহনাত্র কথন্ত ছুপলভাতে ॥ 

তিনি বাক্যের দ্বারাকি মনের দ্বারা কি চুর দ্বার কাহারও কর্তৃক্ক 
কদাপি প্রাপ্ত হয়েন ন।। যেবাঞ্জি বলে যে, তিনি আছেন, তন্ন অন্থ ব্যক্তি 
দ্বার। তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন। 

মাও্ুকা মুনিও ব্রহ্ধকে বলিয়াছেন, “একাত্মপ্রত্যয়সারং 
এক আত্মগ্রত্যয়ই ধাহাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ । 


২৩৬ ব্রাঙ্মধর্ধের বিকৃতি । 


ঈশ্বর আত্মাতে আর একটী ক্ষমতা নিহিত রাখিক্জাছেন-- 
বহির্জগত হইতে তত্প্রতিষ্িত প্রাকৃতিক নিয়ম সকল বুঝি! 
লওয়া। এই কারুণে বহির্জগতও অধ্যাত্বধন্মের আর এক ভিত্তি। 
মন্তকের উপরে অনন্তবিস্তৃত মহান্‌ আকাশ এবং শরীরের অন্তরে 
অনন্ত উন্নতিশীল বিজ্ঞানাত্বা--এই দুই সুদৃঢ় ভিত্তর উপরেই 
গ্রকূত অধ্যাত্বধন্্র অটলভাবে দণ্ডায়মান। আত্মগ্রত্যয় সত্যকে 
গ্রকাশিত করে ; বহির্জগত আগ্রত্মত্যয়সিদ্ধ সেই সত্যকে 
সমর্থন করে । আত্মগ্রত্যয় বলিল, ঈশ্বর আছেন; 
বহির্জগত বলিল যে "ই! ঈশ্বর অবশ্হই আছেন, কারণ প্রত্যেক 
কার্য্েরই কারণ দেখিতে পাওয়া যায়-_অতএব এই বিশ্বের কারণ 
না থাকিলে বিশ্ব হইল কিরূপে ? বহির্জগত হইতে নানা দৃষ্টান্ত 
গাইলাম_দেখিলাম যে প্রাণ আপনা হইতে আইসে 
নাই, জ্ঞান আপনা হইতে আইসে নাই । ঘআপ- 
নাপনি প্রাণ আইসে কি না, তাহার পরীক্ষা হইল, দেখা 
গেল যে, প্রাণ আপনা হইতে আসিতে পারে না। * প্রাণই যখন 
আপন! হইতে আসিল না, তথন ভ্ঞানই বা আপনা হইতে কি 
প্রকারে আসিবে? প্রাণ সেই মহাপ্রাণ হইতে আসিয়াছে, জ্ঞান 
সেই মহাজ্ঞান হইতে আসিয়াছে; জগতের যে কোন শক্তি, 
সকলই সেই মহাশক্তি হইতে আসিয়াছে। আগ্রত্বতায় বলিয়া 
রিল, সত্যকথা বল! ক্তব্য; বহির্জগতে দেখিতে পাইলাম ফে 
মিথ্যা কথার উপর নির্ভর করিয়া কত কত ধনী মানী ব্যক্তি, 
কত বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য অকালে লুপ্ত হইয়া! গেল। এইরূপে 
বহির্গত আমাদিগকে পরোক্ষকাবে ঈশ্বরের নিকট লইয়। যায়» 





*তদ্ববোধিনী পঞ্জিকার ১৮১৩ শক ৫৮১ নংখ্যা দেখ। 


অধ্যাত্বধন্মের ভিত্তি। ২৩৭ 


অন্তজ'গত আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়-- 
আত্মার ধারা আমরা ঈশ্বরের ম্পর্শলাত করিতে পারি। 
উপনিষৎসিদ্ধ এই আধ্যাত্মিক সত্যের বিরুদ্ধে আমরা সচরাচর 
ছুইটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে দেখিতে পাই। প্রথম এই যে, 
আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে, তখন আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের 
পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা, অতএব তাহার উপর কি প্রকারে 
নির্ভর করা যাইতে পারে? যেমন অতি হুরহ অন্কশান্্ও মূল 
খ্যাবোধের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ আমাদের পারমার্থিক 
জ্ঞান ঘতই কেন বর্ধিত হউক না, তাহার নির্ভর থাকিবেই আত্ম- 
প্রত্যয়ের উপর। এইস্থানে কেহ এরপ প্রশ্ন করিতে পারেন 
যে, যদি আত্মপ্রত্যয়ের উপর সমস্ত পারমার্থিক জ্ঞান নির্ভর 
করে এবং সেই আত্মপ্রত্যয় যদি ঈশ্বর সকলকেই সম।ন রূপে দিয়) 
থাকেন, তবে ধর্মসম্বন্ধে এত ভ্রম আইসে কেন এবং এত ম৬- 
তেদই বা হয় কেন? একটী দৃষ্টান্ত বারা ইহার মীমাংসা! কর! 
যাউক। ধরিয়া লইলাম যে, ছুই ব্যক্তির সন্মুধে একই প্রকারের 
দ্শটী গোলা রাশীকৃত রহিয়াছে। মূল সংখ্যাবোধ থাকাতে ছুই 
ব্যক্তিই ইচ্ছ। করিলে দশটী গোলা গণিতে পারিত। কিন্তু তন্মধ্যে 
এক ব্যক্তি তাহার কোন বিশেষ কার্য থাকাতে গণিবার অবসর 
পাইল না এবং সেই স্ত,পটী দেখিয়াই মনে করিয়া লইল যে, 
উহাতে ১৫টী বা ২*টী গোল। আছে। অপর ব্যক্তি ধীরে ধীরে 
গণিয় দেখিল যে, তাহাতে দশটী মাত্র গোলা আছে। এখন, গ্রথম 
ব্যক্তি কল্পনার দোষে নানাপ্রকার ভ্রমে পড়িতে পারে ; সে ব্যক্তি 
যেখানে এ পরিমিত ক্ষুদ্র গোলার স্তপ দেখিবে, সেইখানেই দশ- 
টীর স্থানে ১৫ বা ২* কল্পনা করিয়৷ লইবে। কিন্তু ্থিতীয় ব্যডিন 


২৩৮ ব্রাঙ্গধর্মের বিবৃতি 


সহল্গে সেরূপ ভ্রমে পড়িবার আশঙ্কা নাই। গ্েইরূপ অনেক ব্যক্তি 
বিষয়াসক্তি এবং অন্ঠান্ত নানা কারণে আত্মগ্রত্যয়ের প্রদ্নশিত ঠিক 
গথে না চলিয়া! অন্ত পথে চলেন এবং অগত্যা, ধাহারা ঠিক পথে 
চলেন, তাহাদের সঙ্গে পথের স্থিরতা লইয়া বৃথা বিতও উপস্থিত 
হ্য়। 


দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যখন পরস্পরের মধ্যে এত মততেদ 
দেখা যায়, তখন সচরাচর যাহাঁকে ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলে, তাহাই 
আমাদিগের গ্রহণ করা কর্তব্য। আত্মপ্রত্যয়ের উপর ঠিক ফড়া- 
ইতে না পারিলেই যে বিরোধ খটিবার সুস্তীবনা, তাহ! পূর্বেই 
বলিয়াছি। যে সকল শাস্ত্র ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়। উক্ত হয়, তাহার 
মধ্যে অনেক পরম্পর-বিরোধী বাক্য আছে। * ইহাতেই বুঝা যায় 
যে সেই সকল শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরপ্রেরিত নহে; সেগুলি একই 
মনুষ্যের লেখা! কি না, তাহা! লইয়াও সন্দেহ হয়। যাই হোক্‌ 
আমি এখন সে বিষয়ে কোন কথাই বলিতেছি না। ঈর্বরপ্রেরিত, 
ইহার ভাব এই যে, ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়া! দিয়াছেন। সুতরাং 
এখানে ঈশ্বর হইলেন বক্তা এবং তাহার বলিবার পাত্র হইল অপর 
এক ব্যক্তি। আমরাও যে বিশ্বাপ করি না যে ঈশ্বর আমাদিগকে 
শুভ উপদেশ প্রদান করেন, তাহা নহে। এবিষয়ে আমাদের সহিত 
কাহারও বিরোধ হইতেছে না। কিন্তু বিরোধ এইখানে যে, শত 
শত বৎসর পূর্বে ঈশ্বর অপর এক জনকে যাহা বলিয়াছেন, আমি 
তাহা আমার পক্ষেও ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিব কেন? 





* যথা-_বাঁইবেলে রবিবারকে পবিত্র দিবস বলা সম্বন্ধে ০৫৩3 
(৯ ৪1) এবং 05867০70770 (5) 12755) এই ছুই অধ্যায়ের উকতি। 


অধ্যাত্বধর্দের তিত্তি। ২৩৯ 


ঈশ্বরপ্রেরিত বাক্য সকল প্রতোক অবস্থায় এবং প্রত্োক ব্যক্তির 
প্রয়োজন অনুসারে উপযোগী হয়া আইসে। যে বক্তি ঈশ্বরের 
বাকা যেরূপ ভাবে শুনিতে পাইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে ঈশ্বর- 
প্রেখিত হইবে । অবশ্ত অন্যে যাহা ঈথরপ্রেরিত বলিয়া উপদেশ 
দিবে, তন্মধ্যে আমার আত্ম গ্রতায় যাহাতে যাহাতে সায় দিবে সেই 
খুলিই আমি ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিব। তাহার সকল বাকাই 
যে অন্রাগ্ঘ বলিয়া মানিব, তাহার কারণ কি? আমি যদি বলিষে 
ঈশ্বর আমাকে বলিয়াছেন যে, ৭০* স্বর্গ পার হইয়। আমাদিগকে 
তাহার নিকটে যাইতে হবে, কিন্তা। যদি বলি যে, ঈশ্বর বলিয়াছেন 
যে, অমুক দেশের আবাগবৃন্ধবনিত| সংহার করিতে হইবে, তাহ! 
হইলে কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমার এই সকল কথায় বিশ্বাস 
করিবে ? অবশ্ত এরূপ অসম্ভব প্রলাপ বাক্যে বিশ্বাস করিবার মত 
নির্বোধ লোক এই পৃথিবীতে বিস্তর পাওয়া যায় কিন্তু তাই 
বলিয়া সেই সকল সত্য হইতে পারে না। কিন্তু আমি যদ্দি বলি 
যে, ঈশ্বর বশিয়াছেন 'সর্জীবে দয়। কর”, তখন সকলের আত্ম 
প্রত্যয় তাহাতে সায় দ্িবে। নিষ্ট্রতার দ্বারা কঠিন-হৃদয় এমন 
লোকও গাওয়া যায়, যাহাধের আত্ম প্রত্যয় কুসংস্কারে আচ্ছাদিত 
হওয়াতে হত্যাকাগ্ডকেই ভাল বলিয়া যনে করে; কিন্তু তাহারাও 
ইহ। বলিতে পারিবে না যে, দয়া কর] পাপ। 

বঙ্গবাসীগণ ! হিন্দুত্রাতুগণ ! তোমরা অনেক দ্দিন তোষাদের 
পৃর্দপুরুষ খধিদিগের যত্বের ধন আত্মজ্ঞানকে অবহেলা করিয়াছ, 
এখনও কি অবহেল। করিতে থাকিবে, এখনও কি তীহাদিগের 
অবমাননা করিবে? গাহারা যে রত্র লাভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর 
উপরে সকল বিষয়েই একাধিপত্য করিতে পারিয়াছিলেন, সেই রব 


২৪* ্রাঙ্মধর্শের বিবৃতি । 


তোমর। জানিয়া শুনিয়া পদৃদলিত করিতেছ, ইহা অপেক্ষা তাহা- 
দের অধিকতর অপমান আর কি হইতে পানে? ধর্মুকে, সত্যকে 
অবহেলা করিয়। আমাদিগকে কত বিপদই সহ করিতে না হই- 
য়াছে! আত্মহত্যা প্রন্থতি গুরুতর পাপ সকল যেন সংক্রামক 
হইয়। পড়িতেছে। কিছুতেই মনে করিও না যে, এই সকল পাপ 
ঘাগনিই ঘুচিয়া যাইবে। সত্য গ্রহণ করিলে, ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ 
করিলে, যখন হ্দসব ক্ষুদ্র আঘাতেই যুহ্থমান হইবে না, যখন হৃদয়ে 
শৃষ্ঠতার পরিবর্তে সর্বদাই পূর্ণতা বিরান করিবে, তখনই সর্ব- 
প্রকার পাপাচার পলায়ন করিবে । তাই বলিতেছি যে, আইস 
আমরা পুনরায় সেই পূর্বপুরুষদিগের আদরের ধন আব্মজ্ঞানের 
অধিকারী হইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করি--ঈশ্বর সহায় হইবেন। 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্ নাথ ঠাকুর বিরচিত ত্রাঙ্মধর্ণের বিধৃতি 
গ্রন্থে অধ্যাত্মবধর্ম্বের ভিত্তি বিষয়ক ত্রিংশ 
বিবৃতি সমাণ্ড। 





একত্রিংশ বিবৃতি -ব্রাঙ্ধর্থের বিস্তার ৯ 


“সত্যমেব জয়তে" সত্যই জয়গাত করে) “নানৃতং” মিথ্য। 
জর়লাত করিতে গাবে না। সত্তা, প্মার্ধিক সত্য যাহা কিছু, 
তাহাই ব্রাহ্মধর্থ। অতএব ত্রা্ষধয্র জনা করিবেই করিবে 
মতা যাহা, তাহা! চিরকালই থাকিবে-_তাহার বিনাশ নাই, আমর! 
গ্রহণ করি বা নাই করি মাধ্যাকর্ণ আবিগার করিলেন ভাস্করা- 
চার, তবে তাহার পুরে কি মাধ্যাকর্ষণ ছিল না? ছিল, কিন্ত 
ভান্ধরাচার্য্র পূর্বে কেহ সেই সত্যের অনুসন্ধানে যান নাই) 
ভাস্করাচাধ্য সত্যের অনুসন্ধানে পরিশ্রম করিলেন এবং সেই গরি- 
শ্রমের ফললাভ করিলেন । মেইন্প ব্রাধধর্থ সাধ) ইহা পূর্বেও 
ছিল, তবিষ্যতেও থাকিবে। পুর্নে এক সময়ে ইহার প্রচার 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে তাহা হইতে পারিল 
ন|। বৌদ্ধ ধর্মের ঘোর বিপ্লব হইতে বক্ষ করিবার জন্য তদানীন্তন 
্রহ্মবাদীগণ বর্গজ্জানকে নানাএকার কাল্পনিক আবরণে আচ্ছাদিত 
করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। তাহার কল অতীৰ 
শোচনীয় হইল। সকঙ্গে বঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়া মূর্ভিপুজাই 
আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে নানাপ্রক্কার কুসংস্কার সমুদয় 
ভারতের স্ুবিমল গগনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভারতবর্ষ 
ছদ্রশার চরম সীমায় উপস্থিত হয়, এমন সময়ে মহাত্মা! রাঙ্জ| বাম 





* রামপুর বোয়ালিয়! ্রা্ধবম!গের ১৮১০ শকের সান্বংসরিক 
উৎনৰে » পৌষ প্র1তঃকালে বিবৃত । 





২৪২ ব্রাঙ্গধর্থের বিবৃতি । 


মোহন রায় আবীর ব্রন্গজ্ঞানের পতাকা উড্ডীন করিয়া মৃত্তিপৃঙ্গাকে 
পরাস্ত করিিলেন। পূর্বতন ত্রদ্ষজ্ঞান বর্তমান কালের উপযোগী 
হইয়। ত্রাহ্মধশ্্ব হইয়াছে । 

ব্রহ্ম সত্য্থন্নপ, ব্রাহ্মধ ত্র সত্য ধর্থ।। অতএব সত্য কথা, সত্য 
ব্যবহার ব্রাঙ্গধর্্ের জীবন। ধীহার! সত্যন্থরূপ ব্রহ্ষকে লাত 
করিবার ইচ্ছ। করেন, তীহার| কদাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন 
ন।। আমি মনে জানিনাম এক, মুখে বলিলাম আর-তাহ। ব্রাহ্গ- 
ধর্ম হইল না। আমি মনে জানিলাম এক, মুখে বলিলাম তাহাই, 
কিন কার্ধ্যে করিলাম আর-_তাহাও ত্রা্মধমু হইল না। আমি 
যাহ সত্য বলিয়া! জানিব, তাহাই প্রচার করিব এবং তাহাই 
অনুষ্ঠানে পরিণত করিব-_ইহাই ব্রাঙ্ষধর্থের আদেশ । আমি যদ্দি 
জানি যে ব্রদ্ষোপাসনাই শ্রেষ্ঠ, দক়ময় পরমেখর ব্যতীত আমার 
আর যুক্তি নাই; ইহা যদি প্রকৃতই আমার হদয়ঙ্গম হয়, তাহা 
হইলে অপরকে কি ব্রহ্ষোপমনার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে পারি, না 
আপনারাই গৃহ্য ও সামাঞ্জিক অনুষ্ঠান সমূহে ব্রদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন 
কাল্পনিক দেবতাঁকে পৃজা করিতে পারি? 

আজকাল হিন্দু কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন 
যে ্রন্ষোপাসনাই একমাত্র যুক্তির উপার? কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, 
তাহারা বহুদিন যাবৎ প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়া ব্রাহ্মধর্মের 
বিরুদ্ধে দ্গায়মান হয়েন। তীহ্থারা এই আপত্তি উত্থাপন করেন 
যে, যৃদ্তিপৃজা দুর্বল অধিকারীদিগের নিমিত্ত.) তাহার! দুর্বল 
অধিকারী অতএব তাহারা মূর্তিপৃঙ্জাই করিতে থাকিবেন। 
ভীহারা যখন এরূপ তর্ক করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন 
উহার! যে ব্রঙ্গকে অন্তত কিঞিৎ পরিমাণেও জানিয়াছেন, 


ব্রাহ্মধন্ের বিস্তার । ২৪৩: 


ইহা স্বীকার করিতেই হইবে: । ব্রদ্মকে কেহই সম্পূর্ণরপেজানিতে 
পারে নাই এবং পারিবেও না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের আত্মার 
অন্তরে ভাহাকে জানিবার এক শক্তি দিয়াছেন, তাহা দ্বারাই. আমর। 
স্টাহাকে জানিতে পাৰি; এবং সেই শক্তি যতই পবিত্রতা আত্ম- 
চিন্তা প্রভৃতি দ্বার! পরিপুষ্ট হইবে, ততই আমর। তাহাকে আত্মাতে, 
সন্দরু্তররূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইব। ইহা সত্বেও যদি কেহ 
আপনাকে ছুর্ধল অধিকারী অতএব মৃত্তিপৃজাবই উপযুক্ত বলিয়া 
নির্দেশ করেন,তকে আমরা কেবল ইহাই বলিতে. পারি যে ব্রহ্ম 
জ্ঞানের প্রথম প্রচারস্থান এই তারতের অধিবা ধীর পক্ষে ইস 
অত্যন্ত লচ্ষার কথা। সত্যধর্ম গ্রহণ বিষয়ে এইরূপ ওদাসীন্ত 
প্রকাশ করিবার ফলও ফলিতে আরন্ত' হইয়াছে । এমনও দেখিয়াছি; 
যে. যেখানে সাধারণ লোকের, প্রশংসাভাজন হইতে পারা যাইবে 
এমন স্কান কোনও কৃতবিদ্য, ব্যক্তি ব্ৃতা করিলেন-হিদ্ধর্শের 
মৃত্তিপুঙ্গাই শ্রেষ্টপর্ঘ; আবার সেই তিনি, আপনাদ্র কতিপয় কৃতবি্ধ 
বন্ধুবর্শের মধ্যে যেখানে নাস্তিকতা সমর্থন করিলে জ্ঞানবীরের, 
সন্মান পাওয়া যাইবে, সেইখানে বলিলেন--ধর্্মই যখন নাই, 
তখন হিন্দধন্দ কোথায়? আমাদিগের মধ্যে ধন্গের বন্ধন কিক্প 
শিথিল হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে আমর| কত না অবনতির 
স্রোতে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি! | 
কুতবিদ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ: যৃত্তিপুঙ্গা প্রতাঙ্ষতাবৈ সমর্থন 
করিতে না পারিয়৷ বর্তমানে আধ্যাত্মিক পৌন্তলিকতার আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। তাহারা বলেন য়ে ব্র্গ সর্বময়, অতএব মৃত্তিপুজা 
করিলেও ব্রন্মপৃজাই হয়। ইহা কতদুর যুভিসগগত তাহা চিন্তাশাল 
ব্যক্ভিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ব্রদ্ধ সর্বময় বিশ্বাস করিয়া তাহার! 


২৪৪ ্রাঙ্গধর্ম্নের বিবৃতি। 


বিশেষ বিশেষ মুত্তি পূজা করেন কেনা? ব্হষসরবময় বাক্যের অর্থ 
এই যে, ব্রঞ্গের সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই সকলের সত্তা। 

এই সকল পাঁচজনের পীঁচ প্রকার মতকে হিন্দুধশ্থ বলিব অথবা যে 
ধর্ম পূর্বতন খবষিদিগের অমূল্য রত্ব ব্রদ্মন্তানকে স্থিরতর রাখিতে 
গারিয়াছে ভাহাকেই প্ররুত হিনুধর্দ বলিব? এই ব্রাহ্মবর্শা, যাহা 
প্রকৃত হিন্দুধর্ম, যাহা অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্েরও সার, 
তাহাকে লোকে এখনও চিনিতে পারে নাই। আমরা তাহাতে 
নিরাশ হই নাই; ব্হ্মকে সর্বন্ব প্রাণ পর্ম্যস্ত লমর্পঘ' করিতে পারে, 
এমন লোকের সংখ্য! অল্প হইলেও আমাদের আশা! নির্বাপিত 
হয় নাই এবং হইবে না। আমরা সকলের অন্তর্ধামী সেই পরযেশ্ব- 
রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি যে, ত্রুমে তীহাত্স 
ইচ্ছাতে সমস্ত জগতে ব্রহ্গনামের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়৷ কুসংস্কার 
প্রভৃতি সমূদরয় আবর্জনা একেবারে তন্মীভূত করিয়! দ্িবে। 

এই ব্রহ্ষনামের অগ্নি সমস্ত জগতে প্র্ঘলিত হইবার আর বিল 
দেখা যাইতেছে না। এই অগ্নি প্র্ছলিত হইবার পূর্ব লক্ষণ 
সকল আমরা! এখন চতুদ্দিকেই দেখিতে পাইতেছি। সকল স্থান 
হইতেই ধৃম নির্গত হইতেছে। ভাবিতে কি এক অপূর্ব ভাব 
আসিয়া উপস্থিত হয় যে, কখন্‌ সেই বিছ্যুৎপুরুষের কপাকটাক্ষ 
আমাদের অন্তরে নিপতিত হইবে, আর সহসা চারিদিক হইতে, 
অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার সংবাদ পাইব। 

ইংজণ্ডে চাল্দ্‌ ৰয়সী আপনার সমুদয় শক্তি এই ব্াহ্ধর্ম প্রচারে 
নিয়োগ করিতেছেন। সম্প্রতি কুমারী ম্যানিং ব্রাহ্গধর্ের ব্রত গ্রহণ 
করিয়াছেন। আমরা যেমন হিচ্ুশাস্্র হইতে এবং জাতীয়ভাবে 
তান্ষধর্ম গ্রচার করিতেছি, সেইরূপে বয়সীগ্রমুখ ইংরাজেরাও বাই- 


ব্রাঙ্গধর্শের বিভার। ২৪৫ 


বেল হইতে এবং তাহাদের জাতীয়ভাবে ব্রান্গবর্খ প্রচার করিতে- 
ছেন। কয়েক মাস গত হইল, ভাক্তার স্পিনার ব্রাহ্মসমাজের বিষয় 
জানিবার জন্ত জাপান হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি 
বলেন যে জাপানে এখন একেশ্বরবাদের প্রবল আোত বহিয়াছে এবং 
চীনদেশেও কন্ফুসীয় মতের পুনরুথান বলিয়া একেস্বরবাদ প্রচার 
হইতে আর্ত হইয়াছে। ডাক্তার স্পিমার স্বয়ং জার্মানিদেশীয় এবং 
উদ্দারধুষটীয় (.190281 018090) সম্প্রদায়ভূত্ত । এই উদার খুষটায়ান- 
গণ যিশুথুষ্টকে কেঘল ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকার করেন এবং জার্মানিদেশে 
এই সম্প্রদায় ক্রযশই ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই যুূর্তেই সেখানে 
কুড়িহাজার লোকে ঘিশুধুষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়! 
স্বীকার করেন না_-তীহাকে সত্ধর্ম্ের প্রবর্তক বলিয়। শ্বীকার 
করেন। ইহ! কি আমাদিগের পক্ষে কম আশাপ্রদ? আবার 


কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় আমেরিকা-সেই নুুদূর 
আমেরিকাতেও ব্রহ্গজ্ঞানের প্রভাব ব্যাপ্ত হইতেছে। গত ২৭শে 
সেপ্টেম্বর দিবসে রামমোহন রায়ের ম্মরণার্থ যে সভা আহত 
হইয়াছিল, সেই সভায় গুনিলাম আমেরিকার যুক্তরাজ্যের যোষ্টন, 
নগরে অবস্থানকালে একেশ্বরবাদ্দের প্রতাব আশ্র্ধ্যরূপে অন্থুতব 
করা! যায়) সেখানে অধিকাংশ লোকই ব্রদ্ষোপাসক এবং এখনও, 
কোনও ভারতবাসী সেখানে গিয়া রামমোহন রায়ের শ্বদেশীয়, 
বলিলে বিশেষ সম্মানের সহিত অত্যর্থন। প্রাপ্ত হয় । 

যেমন বিদেশে ব্রশ্মজ্ঞান ব্যাপ্ত হইবার এই সকল হুত্রপাত দেখি. 
লাম, সেইরূপ আমাদের এদেশেও দৃষ্টিপাত করিলে তাহার নুত্রপাত 
দেখিতে পাইব। হড়া, আন্দুল প্রভৃত্ধি নানাগ্রামের অধিবাসীগণ। 
আপনাদিগেরই যত্ে ত্রাঙ্গধশ্ন প্রচার করিতে উদ্যাক্ত হইস্ধ! আমা, 


২৪৬ ব্র্মধর্থ্বের বিবৃতি 
দেবর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন । আজ যে সমাজে দীড়াইয়'বলিতেছি 
এই ত্রাঙ্মদমাজও এবিযয়েকত না সহায়তা করিতেছে । আমাদের 
এই সমাজ দরিদ্র নহে; ইহা লোকসংখ্যায় দরিদ্র হইতে পারে 
অর্থবিবয়েও দরিদ্র হইতে পারে, তথাপি ইহা দরিদ্র নহে-ইহ! 
সেই পরমধন পরমেশ্বপকে লাভ করিয়া ধনী; ইহার আর অন্ত 
ধনের প্রয়োজন কি? তিমিই সধুদক্' অভাব পূর্ণ করিবেন । আব, 
সেই আদিকাল হইতে ব্রন্মজ্ঞানের বিরোধীপক্ষের সংখ্যাই অধিক 
চলিয়। আসিতেছে; কারণ অধিকাংশ লোকেই: ব্রঙ্গকে ছাড়িয়। 
সংসারে, একান্ত. আসক্ত" হইয়া পড়ে ।; তাই+বলিঙ্কা, আমি পুনরায় 
বলিতেছি যে ধীহারা ঈশ্বরের কুপা জানিয়াছেন, তীহাদিগের 
নিরাশ হইবার কিছুমাত্র. কারণ নাই। 

সম্প্রতি ইংলগীয় ব্রাক্ষদমাজের. সাম্বৎসুরিক বক্তৃতা হইয়া 
গিয়াছে । সেখানেও দেখি একইরূপ অবস্থা-অনেক ইহাতে 
গোপনে যোগ দেন; অনেক খৃষ্টী় প্রচারক কর্ম হারাইবার ভয়ে 
ইচ্ছাসন্বেও ইহাতে যোগ দিতে পারেন না। আবার অনেকে 
সময়ে সময়ে সমাঞ্জে বাইবেলের বিরদ্ধে অনেক কথা বল! হয় 
বলিয়া যোগ দেন না। কিন্তু সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন যে 
এই সকল দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না; ফোন প্রকার দোষ 
ব। কুসংস্কারের বিরদ্ধে বলিতে ক্ষান্ত থাকিলে ব্রাহ্মপমাজের উন্নতি 
হইবে না। উন্নতি হইবে কিসে? “আমাদের মত ও বিশ্বাস 
জগতে ঘোষণা! করিতে হইবে; অন্ঠান্য মত ও বিশ্বাসের তুলনায় 
আমাদের মত ও বিশ্বাসের উচ্চ আদর্শ ঘোষণা করিয়া তাহাতে 
গৌরব অনুভব করিতে হইবে; অন্যান্য ধর্শোর যাহা কিছু নীচ ও 
মিথ্া। আছে তাহা আক্রমন করিতে হইবে; আমা যাহা! সত্য 


ব্রাঙ্গধ্ধেৰ বিস্তার | ২৪৭ 


বলিয়া জানিব সেই সত্যকে রক্ষার জন্য সুদীর্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইতে হইবে। মন্ুযাদুষ্টিতে যতদুর বুঝিতে পারি, এই সক 
উপায়েই আমরা আমাদের মত ও বিশ্বাস সাধারণ্যে স্বীকৃত হইবার 
আশা করিতে পাবি ।” * | 

কুদংঙ্গারের বিরুদ্ধে চিরকাল শবিশ্রান্ততাবে সংগ্রাম করিতে 
হইবে,তবে সকলে সত্যগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে । আমাদিগের 
জাবনে ত্রাহ্মধন্মকে দেখাইতে হইবে, তবে সকলে ইহার জীবস্ত 
প্রভাব দ্রেখিয়া ইহাকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে! এই কঠোর 
সংগ্রাম করিবার বল পাইব উপাসনা এবং ঈশ্বরের প্রতি একান্ত 
নির্ভরের ভাব হইতে । আমাদিগের কর্তব্য কর্ণ সম্মুখে পড়িয়া; 
আমরা কর্ম করিয়া যাইব। ইহার ফল আমরা দেখিতে পাই ব| 
না পাই, তাহার জন্য উৎকণিত হইলে চলিবে না; ঈশ্বর যখন 
উপঘুক্ত বোধ করিবেন, তখনই আমাদিগের আম্মাতে আবিভূত 
হইবেন। আমরা যেন আমাদিগের কর্তব্য কর্মে অবহেল। না 
করি। 

হে পরমাত্মন্‌! তুমি কাহাকে কোন্‌ পথ দিয়া ভোমাঁর কাছে 
লইয়া যাও, তাহা আমরা। কিছুই বুঝিতে গারি না। তুমি এই 
সমাজস্থ সুদবগের হৃদয়ে যে ব্রাঙ্মধমে র বীজ রোপণ করিয়াছ, 
এখন তাহাতে তোমার করুণাবারি বর্ষণ করিয়া তাহা বৃক্ষে 
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১৪৮ ত্রাঙ্মধন্থের বিবৃতি । 


পরিণত কর। এমন আশীর্বাদ বর্ষণ কর যেন. এই সমাজ একদিন 

শতসহত লোকের আশ্রয়স্থল হইয়া দাড়ায় ; সকলেই যেন ইহা 
'সবণীতল ছারাতে বিগতপাপ বিগতভাপ হইয়া সংসারের হিতসা- 

খনে প্রবৃত্ত হয়। 

ও একমেবাদ্ধিতীয়ং | 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাঙ্গধর্থের বিৰৃতি 
রন্থেবাঙ্গধর্থের বিস্তার বিষয়ক একত্রিংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 





ছ্াত্রিংশ বিরৃতি_উপধর্ধ্ম ।% 


(শির্শল প্রতঃকাল। শীতল বায়ু বহিতেছে। শ্ৃধ্যপ্রকাশে সমস্থ শুপ্র- 
ক্কাশিত। আজ ব্রপ্গাৎব 1 উপাসকের! দলে দলে কৃতিম উদ্যানপধ দিষ়! 
উপাসনামণ্ডপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন । পরে যথা নময়ে বদনগাথা গীত 
হইলে] 

বৎকীর্তনং বংশ্মরণং যদীক্ষণং 
যৎবনগনং যত্শ্রবণং বদহ ণং। 


লোকস্য সদ্যে। বিধুনোতি কলাষং 
ভশ্বৈ স্থভব্রশ্রবসে নমোনমঃ ॥ 


ধাহায় কান, বাহার স্বরণ, ধাহার দর্শন, বাহার বদনা) যাহার প্রবণ 
ছাহার অচ্চন। লোকের পাপ সদ্য বিনাশ করে, সেই অঙ্গলশ্রবা: পরষেখরকে 
ধারবার নমস্কার করি। 


১৮১৭ শক ৬৯ ব্রা সন্ধং। ১১ মাঘ শুকুবায যষ্টবষ্িতম সান্বংসদিক 
শরন্দোৎসব উপলক্ষে জোড়াসাকোস্থ দারকানাখভবনে প্রাতঃফালে বিধৃত 





উপধন্ম। ২৪৯ 


সন্খসরকাল যে মহোৎসবের জন্য আমর! সাগ্রহ দৃষ্টিতে 
প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ সেই আনন্দদিবসের শুত সমাগম 
হুইয়াছে। এতিদিন বিরলে নির্জনে সেই আম্মার অন্তরাত্বার 
নিকটে প্রাণের কত আশাতরসার কথা বলিয়াছি, কতবার 
তাহার নিকটে আমার দ্বদয়বেদনা জানাইয়। সাস্বনা পাইয়! 
আননে' উদ্ভৃসিত হইয়াছি। কিন্তু আজিকার এই মহোৎসবের 
নায় আনন্দের দিন আর কোথায় পাইব? এই যে আমরা 
শত শত ভাইবন্ধু আত্মীয়স্বজন মিলিত হইয়া, সেই সকলের 
অস্তরাত্ম। «সর্বভৃতান্তরাম্সা” পরমাত্মার চরণে একহদয়ে এক- 
তানে আমাদের সকলেব প্রাণের আশাভরসার কথা নিবেদন কবি- 
বার অবসর পাইয়াছি, এমন আনন্দের দিন আর কবে আসিবে ? 
আমাদের সকলের সমবেত হৃদয় হইতে যে অপূর্ব স্ততিগীত সেই 
দেবদেব পরমদেবের জ্যোতিশ্য় মহাসিংহাসনের দিকে সযুখিত 
হইতেছে, এই সঙ্গীত যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি কি আর ইহ! 
কধনও ভুলিতে পারেন? এই মহান্‌ সঙ্গীত গাহিবার ও গুনিবার 
জন্যই বৎসরে বংসরে এই উৎসবের আয়োজন এবং বৎসরে বৎসরে 
উৎসবের এই আনন্দকোলাহল। এই স্ততিগীতির 'এমনি মহিম! ষে 
চক্ষু নিমীলন করিয়া ধ্যানবোগে দেখিলে দেখিতে পাইব যে এই 
গীত শুনিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়া আমাদের শূন্ত হদয়কেও 
পূর্ণ করিয়া তথায় স্বীয় জ্যোতি্রয়রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন । 

এই আনন্দমমহোৎ্সব আমর| কাহার প্রসাদে লাত করিয়াছি? 
এই যে পরমদেবের স্ততিগ্বীত গাহিবার ও গুনিবায় জগ্ত আমর! 
এখানে ব্যাকুলতাবে আনিয়াছি, আমাদিগকে এরূপ ব্যাকুল 


করিব কে? ্রাঙ্গধন্মই আমাদিগকে এপ ব্যাকুল করিয়া 
৩২ 


২৫০ ব্রাহ্মধর্থ্ের বিবৃতি । 


তুলিয়াছেন; ব্রাহ্গধর্্েরই মধুময় আহ্বানে আমরা সকলে 
সমাগত হইয়। এই আনন্দোৎসব উপভোগ করিতেছি। যে 
মঙ্গলময় পরমপুরুষের এক ইঙ্গিতমাত্রে এই অনীম নতস্তলে কোটি 
কোটি গ্রহ্চন্তরহ্যের সহিত এই সুমহান্‌ ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যযাণ 
হইতেছে ; ধাহার অনিমেষ নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ব্রহ্গচক্রের 
একটী রেণুকথাও স্বীয় নির্দিষ্ট স্থান হইতে স্থলিত হইতেছে নাঃ 
এবং যে ধর্থপ্রবর্তক পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাতে জগতে ধর্মবরাজ্য 
অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত .রহিয়াছে, সেই আনন্দময় পরমদেবতাব্বই 
ইচ্ছাতে আমরা ব্রান্গধর্মের এই প্রীতিআহ্বান শুনিতে পাইয়াছি। 
আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষ ধধিগণ এই সত্যধন্মকে বনু যত্ে 
বেদবেদীন্তের মধ্যে নিহিত করিয়! রাখিয়াছিলেন, কিন্ত মামর। 
াহাদেরই সন্তান হইয়াও আপনাদেরই দোষে তেমন অমূল্য 
ধনও হারাইতে বশিয়াছিলীম। অবশেষে কতিপয় মহামনা 
ব্যক্তি সেই অমূল্য ত্বকে যুগযুগাস্তরের সঞ্চিত আবর্জজনারাশির 
মধ্য হইতে বাহির করিয়া ভারতবাসীকে মোহিত করিলেন এবং 
এই পুণ্য ১১ই মাঘ দিবসে জগতের মধ্যে এই বন্কদেশে সর্ব- 
প্রথম ব্রাক্ষসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয় সেই সত্যধর্মম প্রচারের অতি 
স্নন্দব্র একটী পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন; ইহারই জন্য আমরা 
ক্কৃতজ্ঞতাতরে, এত আনন্দের সহিত এই মাঘ মাসে শুভ ব্রন্ধোৎ- 
সবের প্রতীক্ষা করি! থাকি। এই শুভদিনের মঙ্গল প্রাতঃ- 
কালে যেমন এই ভূলোকে সাধুসজ্জন পুরুষেরা তাঁহাদের হৃদয়ের 
গ্রীতিতক্তি কৃতজ্ঞতা সেই বিশ্ববিধাতার চরণে নিবেদন করিতে- 
ছেন, সেইন্ধপ আমাদের মন্তকের উপরে দ্েবতারাও আমাদের 
আনন্দে আনন্দিত হইতেছেন। বাহার প্রসাদে আমরা অযাচিত 


উপধর্ম। ২৫১ 


ভার্বে কত শোভা! গন্ধ, কত আনন্দ অহনিশি লাভ করিতেছি, 
যাহার কৃপাতে নানা! বিশ্ব বিপত্তির মধ্যেও এই শোৌভন- 
সুন্বর জগতে জীবিত থাকিয়। সুখে বিচরণ করিতেছি, আঙ্গ 
সেই বিশ্বপিতা অধিলমাতাকে সম্মুখে দেখিয়া আমাদের হৃদয় 
হইতে ছুঃখ শোক নিরানন্দ প্রভৃতি 'সকল প্রকার মলিনতা 
অপসারিত হুইয়৷ গিয়াছে । ষাহার পবিত্র নাম অস্তকালেও 
একবার তক্তিভরে উচ্চারণ করিলে পাপরাশি বিধৌত হইয়া 
যায়, আঙ্গ তাহাকে এই উৎসবের মধ্যে জীবস্তজাগ্রতরূপে 
দেখিয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া আমর আনন্দসাগরে অবগাহন 
করিতেছি। 
যে সত্যধর্শের কৃপায় সেই আত্মার অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে 
শিক্ষালাত করিয়াছি, সেই সত্যধর্শের অধিষ্ঠাত্ী দেবতা! 
“পরত্রদ্ম পরিপূর্ণ অতিযহান্”। তাহার অনস্তন্বরূপ ধারণ 
করিতে ন৷ পারিয়। সকলেই “অন্ত কোথা তার, অন্ত কোথ। তার” 
এই কথাই জিজ্ঞাসা করে। তাহার বিষয় বলিতে গিয়া ভারতের 
মনু, যাজবন্ধ্য, ব্যাসদেব প্রভৃতি কত শত খষি নিরস্ত হইয়াছেন । 
তাহার বিষয় বলিতে গিয়া উপনিবৎ বাংরবার বলিয়াছেন 
“যতোবাচো নিবর্তস্থে অপ্রাপ্য মনসা সহ” মনের সহিত থাক্য 
যাহাকে না পাইয়। ধাহা হইতে প্রতিনিরৃত হয়। সেই 
ভূমা ঈশ্বর যেরূপ মহান্‌, তাহারই প্রবন্তিত সত্য ব্রাঙ্গধর্মও 
তেমনি মহান্‌, তেমনি উদার, তেমনি অসাম্প্রদায়িক। সেই ধর্ম 
প্রবর্তক ঈশ্বর মানবস্থট্টির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্শও মানবাত্মাতে 
নিহিত করিয়! দিয়াছেন; এবং এই সত্যধর্ম আমাদের এই ভারত- 
বর্ষে অধিকতর পরিস্ক,ট হইয়া বেদবেদান্তাদির.মধ্য দিয়া মুর 


২৫২ ব্রাঙ্গধর্ম্ের বিকৃতি । 


অতীত কাল হইতে আবহমানকাল চলিয়া আপিয়। কত সংসার- 
তাপদগ্ধ ব্যক্তিকে স্বীয় নুশীতল ক্রোড়চ্ছায়৷ দেখাইয়া দিতেছেন 
তাহার ইয়ত্তা নাই। 

আর, আমি রোগশোকের অধীন, পাপতাপের অধীন, জন্ম- 
মৃত্যুর অধীন, অজ্ঞানমোহের অধীন ও ক্ষুদ্র।দপি ক্ষুদ্রতর চুর্ববল বঙ্গ- 
বাসী মাত্র। আমার সাধ্য কি যে, সেই পরত্রঙ্গের মহিমা অথব! 
তাহার সেই উদার মহান্‌ ধর্মের মহিমা সম্যক্‌ কীর্তন করিতে 
পারি। কিন্ত তথাপি আহি যে আজ এই বিদ্বন্মগুলীর মধ্যে, এই 
সাধুযগ্ুলীর মধ্যে আমার হৃদয়ের ছুই চারি কথা৷ বলিতে এখানে 
দ্প্ডায়মান হইয়াছি, আমার সেরূপ সাহস পাইবার কারণ এই 
যে, যে জ্যোতির্দয় মহান্‌ পুরুষের প্রকাশে গ্রহশশিতারকা, অযুত 
কোটা হূর্য্য, সকলই হানপ্রভ হইয়া যায়, আজ সেই দেবদেব 
আমার হৃদয়ে আসিয়া! দেখা দিতেছেন। আমি যে মহান্‌ ধর্মের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সেই সত্যধর্ের কল্যাণে ইহা জানিয়াছি 
যে ইহলোকে কি পরলোকে আমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। 
আমি অতি ক্ষুদ্র হইলেও সেই মহান্‌ পরমেশ্বর আমার পরম 
আশ্রয় আছেন। তয় ও বিপদের মাঝে তিনিই আমার বর্ধন 
হইয়। রহিয়াছেন। তিনি যেমন এই অসীম আকাশে বর্তমান, 
তেমনি তিনি আমার এই চর্্চক্ষের অন্তরে, আমার রসনার 
অন্তরে বর্তমান); তিনি আমার এই ক্ষুদ্র শরীরের ক্ষুদ্রতম 
পরমাণুর অন্তরে বর্তমান এবং তিনি আমার আত্মার অস্তরেও 
বর্তমান। তিনি আমার অন্তরে আছেন, বাহিরে আছেন 
তিনি আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া, আমার পিতা মাতা ও 
সখারূপে নিয়ত সহচর হুইয়া, আমার আত্মার অন্তরাত্ম। 


উপধর্ ২৫৩ 


হইয়া সর্ধথ| ও সর্বদা বিদ্যমান। আমি তীহারই আশ্রয় 
পাইয়া, তাহারই বলে বলী হইয়। আজ এখানে দগায়মান 
হইয়াছি। তাহার কৃপালাত করিলে মুক ব্যক্তি বাচালত? 
প্রাণ্ত হয় এবং পঙ্গু যে, সেও পর্বত উল্লজ্ঘন' করিতে পারে। 
সুতরাং তিনি বখন আমার হৃদয়ে আসিয়৷ দেখা দিয়াছেন, 
তখন আমার কিসের ভয়? সেই মঙ্গলময়ের মজলাণীর্বাদ 
এই ব্রন্দোৎসবেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। গুনিয়াছি যে প্রথমকার 
বক্ষোৎসবে 'অতি অল্পসংখক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; আজ 
দেখিতেডি,' এই ব্রদ্ষোৎসবে এই উৎসবপ্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ! 
এই প্রাঙ্গন কেন, আজ এখানকার মত কত স্থানে এই ব্রন্ষোৎ- 
সব অনুষ্ঠিত হইতেছে-_-সকল স্থানেই গিয়া দেখ, সেই সেই স্থানের 
উৎসবপ্রাঙ্গন আজ লোকে পরিপূর্ণ । ব্রাঙ্গধর্ম যে যুক্তির 
প্রকৃত সরল উপায় এবং ব্রাহ্মধন্ম যে সকলের অন্তরের ধন, 
এতদিনে লোকে তাহা বুঝিয়াছে বলিয়াই আজ ব্রহ্মোৎসব 
সকলের এতদূর আকর্ষণের বিষয় হইয়াছে। 

আমাদের এই ত্রাঙ্গধর্ম সকলেরই অন্তরের ধন, কারণ ইহ] 
আধ্যাত্তিক ধর্ম। আধ্যাত্মিক সত্যসমূহই ত্রাহ্গধর্ম্ের জীবন ত্রাহ্মধর্শের 
কেন্দ্রত্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্বা। যিনি সকল বৈচিত্র্যের মূল, সকল 
সংসারের একাধিপতি, তাহার প্রিয় আবাসস্থান নরনারীর আত্মা। 
সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরযাত্মা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাম্মার 
অন্তরে অস্তরায্মারূপে থাকিয়া যে সকল ধর্ণবৃদ্ধি ও সত্যত্তান অহণিশি 
আত্মাতে প্রেরণ করিতেছেন, ব্রাঙ্গধর্খ্ব সেই সকল সত্য অবলম্বন 
করিয়াই আমাদিগকে মুজির সরল পথ দেখাইয়া দিতেছেন। 
্রাঙ্মধর্্ ফাগযজ্জের বহুল আড়ম্বর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়। 


২৫৪ ্রাঙ্মধর্ম্ের বিবৃতি । 


অধ্যাত্মযোগের ও মুক্তির উপায়স্বরূপ যে চাটা বীঘ্ধ প্রদান 
করিয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্র এই যে "সর্বষ্টা, ্ঞানস্বরূপ, অনস্ত- 
স্বরূপ, অপ্রতিম পরর্রহ্ধে প্রীতি ও তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধনরূপ 
উপাসন। দ্বারাই আমাদিগের এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।” 
ঈশ্বরোপাসনারূপ পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানে আমাদের যে প্রহিক 
মঙ্গল ও পরলোকে সাগতি লাভ হয়, আমর! শ্বয়ংই তাহার 
ভোক্তা ; অপর কেহ তাহ।র অংশতাগী হইতে পারে না। আর, 
পাপকর্ম্বের অনুষ্ঠানে আমাদের যে প্রহিক অমঙ্গল ও পরলোকে 
দুর্থতিলাত হয়, তাহারও তোক্ত। আমর! শ্বয়ং--তাহারও অংশতাগী 
অপর কেহ হইতে পারে না। ঈশ্বরের আদেশমতে আমাদিগের 
প্রত্যেককে আপনার আপনার পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। 
তিনিই পুণ্যের পুরন্বর্ভা এবং পাপের যোচয়িতা। পুণ্যের চরষ 
পুরস্কার যেমন একমাত্র তিনিই দিতে পারেন, তেষনি তিনিই এক- 
মাত্র আত্মাকে পাপতাপ হইতে বিষমুক্ত করিতে পারেন। সেই 
শরণাগতবৎসলের শরণাপন্ন হওয়৷ ব্যতীত পাপমলিমত। হইতে 
যুক্তি পাইবার অন্ত কোন উপায় নাই। ্‌ 

উপধর্দধের সেবা করিয়া আমরা এরূপ যোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি 
যে, আমর! ব্রাঙ্গধর্মের এই সহজ সত্যটুকু ধারখ! করিতে 
পারি না। আমরা জাগ্রততাবে বিচারপূর্বক সত্যধর্ম অবলম্বন 
করা৷ অপেক্ষা মোহমুঞ্ধ হইয়া থাকিতে অধিকতর ভালবাসি । 
আমাদের নিকটে যুক্তিবল ও শান্ত্রবল সকলই ব্যর্থ হইয়। গিয়াছে। 
শান্্সমূহের যে অংশে ধর্নাবিষয়ে নিতান্ত পশ্চাৎপদ ব্যক্তির উপযুক্ত 
ব্যবস্থা আছে, আমর। সেই অংশ লইয়াই আপনাদিগকে প্রবোধ 
দিপা থাকি। কিন্তু যে অংশ মন্থষ্যকে দ্বাগ্রত করিয়া ধর্মপথে 
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অগ্রসর করিতে চাহে, আমরা শ্বীয় হদয়দৌর্বল্যের বৃথা আপত্তি 
করিয়। তাহার উপদেশ ও আদেশ প্রতিপালন করিতে নিরম্ত থাকি। 
উপধর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিয়! এই ভারতভূষির যে কিন্ধপ অবনতি 
ও ছুর্দশী ঘটিয়াছে। তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহার উপর, 
বলিতে হাদয় বিদীর্ণ হয়, বর্তমানকালে কতকগুলি কৃতবিদ্য ভারত- 
বাসী উপধর্থের অসত্যতাব উপলব্ধি করিতে করিতে অবশেষে 
ধর্থের উপরেই অশ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িতেছেন ; তাহারা তাহাদের 
কোন কর্থে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত করিতে চাহেন না। তাহার! 
পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে প্রশস্ততবদয় হইবার পরিবর্তে কিছু সন্ধীণ- 
হৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন। চতুর্দিকে যে সত্যধর্শের উৎস সকল 
সংসারমরুভূমি ভেদ করিয়া! উৎসারিত হইতেছে, তাহা তাহারা 
চক্ষু উন্মীলন করিয়া দৃষ্টি করেন না। হায়! এই ভারতবর্ষকে 
নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপধর্্ম আনয়নের ফলে যে 
লোকে উপধর্থ হইতে পুনরায় নাস্তিকতার দিকে যাইবে, ভাহ। 
কে জানিত? ভারতের এপ্রকার অনৃষ্ট ভাঁবিতেও কি কষ্ট! 
আমর! যেন সকলে পুনরায় সত্যধন্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। 
ধর্ণের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করি এবং অধ্যাত্মধর্ম্মের আদি জননী 
বলিয়া ভারতভূমির যে গৌরব আছে, তাহা ও অক্ষুণ্ন রাখি। 

_. উপধর্ষের সন্ধীর্ণতায় আত্মা যে বিকৃত ও মলিন হইয়া যাইবে, 
তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যে বংশবৃক্ষ মুক্ততাবে বন্ধিত হইতে 
থাকিলে গগন তেদ করিয়া উচ্চতায় নুবৃহৎ অক্্ালিকাকেও পরাজিত 
করে, তাহাকে প্রথম হইতে কোন পাত্র দ্বার] আচ্ছাদিত করিয়া 
জাধিলে তাহা। বংশ নামের অযোগ্য হইয়া নিতান্ত বিক্ৃতাকার 
ধারণ করে। একটা প্রাণময় জড়পদার্কও যখন,সন্ধীর্প বন্ধনের মধ্যে 
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থাকিলে সহজেই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদের আম্মাও যে 
বদ্ধতাবে থাকিলে বিকৃত হইয়া' পড়িবে, তাহা কিছু বিচিত্র নছে। 
আমাদের আত্মা যেমন একদিকে লৌহ অপেক্ষা শতগুণ দৃঢ়তর, 
তেমনি ইহ। স্ুকোমল কিসলয় অপেক্ষাও কোমলতর | সত্যধর্ের 
মুক্তবাম়ূতে বিচরণ করিতে পারিলেই আত্মার প্রক্কত স্ক্তি হয়, 
স্বাস্থ্য ও বল আইসে। 

সত্যধর্দের মূলভিত্তি ঈশ্বরপ্রীতি, উপধর্ধের মূলভিত্তি ঈশ্বরতয়। 
তাই ত্রাঙ্মধর্শের তৃতীয় বীজে ঈশ্বরপ্রীতিকেই ব্রপ্মোপাসনার একটী 
প্রধান অঙ্গ বলয়! উক্ত হইয়াছে। ব্রাঙ্গধর্্ম আমাদিগের প্রত্যেককে 
স্বীয় আত্মার দিকে চাহিয়া ঈশ্বরের নিকটে য।ইবার জন্য উপদেশ 
দেন। পাপতাপে দগ্ধ হইলে ব্রাহ্মধর্শের নিকটে সেই দীনদয়ালের 
চরণে গিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কীদিতে উপদেশ পাইয়াছি; পাপের 
জন্য সেই রুদ্রদেবের হস্তে বজ্রদণ্ড পাইলেও তাহা ওষধ বলিয়া 
অমৃত বলিয়! মন্তকে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। ব্রাঙ্গধন্ম আমা- 
দিগকে ইহাও শ্িখাইয়াছেন যে সেই প্রেমময়ের বিরহে কাতর 
হইয়! ব্যাকুলছ্বদয়ে তাহাকে ডাকিলেই তিনি আপনার ছুক্পতদর্শন 
শ্বপ্রকাশরূপ দেখাইয়াও, তিনি আপনাকে দিয়াও সাধকের মনো- 
বা্ছ! পূর্ণ করেন। 

্রাহ্মধর্্ম বলেন যে পরমাত্া ও জীবাত্মার সম্বন্ধ পিতাপুঞ্জের 
সম্বন্ধ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সন্বন্ধ। আমরা ব্রঙ্মোপাসক হইয়| জীবা- 
তমা ও পরমাত্মার মধ্যে এতটুকুও ব্যবধান সহ করিতে পারি না। 
ঈশ্বর আমাদের পরম ন্নেহময়ী মাতা, প্রেমময় পিতা) তিনি আমা- 
দের এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুতে ওতপ্রোত আছেন) তিনি 
আমাদের আত্মাতে ওতঞ্রোত হইয়া আছেন। প্রর্কতই পরমাত্ম। 
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ও জীবাত্মার যধ্যে সামান্যও ব্যবধান নাই। ইহাদের মধ্যে সৃষ্ট 
বন্তমাত্রকেই ব্যবধান করিলে তাহা ব্রঙ্গদর্শনের অস্তরায় হইয়! 
উঠিবে। তাই আমরা ব্রাঙ্গধর্মগ্রহণের সময় এই একটী প্রধান 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি যে "পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়৷ কষ্ট বস্তুর আরা" 
ধনা করিব না ।” মৃত্তি হউক, জীবজস্ত বা মন্থষ্য হউক, আমরা! 
কোন হৃষ্ট পদার্থকেই ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইতে পারিব না। 
আশ্চর্য এই যে, বর্তমান জ্ঞানৌজ্ল শতাব্দীতে আমাদিগের উপ- 
নিষদাদিনিহিত প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য সাধু পুরুষেরা 
জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সর্বপ্রকার বন্ধন ভাঙ্গিবার উপক্ম 
করিতেছেন; আর আমর! খষিদিগের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাতক্তির 
তান দেখাইলেও, বাস্তবিক তাহাদিগের উপদেশ অবহেলা! করিয়া! 
উপধর্থের উপদেশে মনুষ্যপৃজা প্রভৃতি পরমাস্মার সাক্ষাৎকার- 
লাভের কত গুরুতর ব্যবধান সকল আনয়ন করিবার চেষ্টা করি- 
তেছি। বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্স্ত শাস্ত্রসিক্ধু মন্থন করিয়া! দেখ, 
দেখিবে যে, শান্্কীর খষিমুনিগণ সত্য বরক্মবিদ্ভার নিকটে বেদ- 
বেদাস্ত প্রভৃতি সকল শান্ত্রকৈই অশ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন । তাহা- 
দের মনোগত ভাব এই ছিল যে, যেখান হইতেই হউক, যে কোন 
উপায়ে হউক, ব্রন্গজ্ঞান লাভ করলেই হইল। উপনিধঘ কেমন 
বলের সহিত বলিয়াছেন-- 

অপরা ধখেদে! যজুর্বেদঃ সামবেদো হধর্বববেদঃ শিক্ষা কছে। ব্যাক রণশ্রিকুং 
ছন্দেজ্যোতিবশিতি| অথ পর! বয়া তাক্ষরমধিগষ্যতে ॥ 

শ্বগেদ প্রভৃতি সকলই অশ্রেষঠ বিদ্যা, কেবল যাহা ধারা অবি- 
নাণী পরক্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিস্া। উপনিষদ গীতা 
্রসৃতি ব্রঙ্মজ্ঞানকে যে সর্কোচ্চ আসন প্রদান করিবেম, তাহা 
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২৫৮ ত্রাঙ্গধর্মের বিবৃতি । 


কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যেশাস্্র সর্বপ্রথম ত্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ 
করিবার জন্ত পৌত্রলিকতারপ সোপান-ব্যবস্থা৷ করিয়াছেন এবং 
ষে শাস্ত্রের অপব্যবহার করিয়া আমবা ব্রহ্মদর্শনের নানা অন্তরায় 
আনয়ন করিয়াছি, সেই ততন্ত্শান্ত্্তে কেমন তেজের সহিত উক্ত 
হইয়ছে-_ 
্রঙ্গবিদ্যামম| বিদা] ব্রহ্ম বিদ্যাসমা ক্রিয়া! 
্রহ্মবিদ্যাসমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন | 
বক্ষবিদ্যার সমান বিদ্যা নাই, ব্রদ্মবিদ্ভার সমান ক্রিয়া নাই 
এবং ব্রন্ববিগ্ভার সমান জ্ঞান নাই। আবার, ধাহার। অধম জীব 
মর্ভ্য মানবকে ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইতে চাহেন, চৈতন্তদেব 
তাহার্দিগকে অতি কঠোররূপে ভন! করিয়! বলিয়াছেন-__ 
যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম। 
সেই ত পাষতী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ 
আমর! শান্ত্রোক্ত এই সকল উপদেশ অতীব সত্য বলিয়া হৃদয়- 
হম করি বটে, কিন্ত আমরা আঙ্রকাল এত তেজোহীন, এত বল-. 
হীন হইয়া পড়িয়াছি যে এই সত্যকথাটুকুও বলিতে কেমন যেন 
সন্কুচিত হই--এতদনুসারে কার্ধ্য করা, ইহাকে জীবনে পরিণত 
কর! তো দুরের কথা। 
মূল কথ! এই যে খষিদিগের স্তায় রাড করতলন্যস্ত আমলক- 
বৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাহাতে শ্রীতি অর্পণ করিতে গেলে 
কিঞ্চিৎ কঠোর সাধন! আবশ্তক-__ আমাদের কিন্তু সে সাধনা নাই। 
গরমেশ্বরের অনন্ত সত্যতাব, অনন্ত মঙ্গলভাব, অনন্ত প্রেম উপলক্রি 
করিয়া তাহারই অনুসরণ করা আমাদিগের কর্তব্য এবং অধি- 
কার ইহাতেই মানবের শ্রেঠত্ব। কিন্তু এই অধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব 


উপধর্ম। ২৫৯ 


বক্ষা করিবার জন্ট আমাদিগের যে প্রকার সাধন কর! কর্তব্য, যে 
প্রকার স্বার্থতাগ আবশ্তক, সংসারের সহিত যে প্রকার সংগ্রাম 
করা আবশ্য+, আমরা তাঁহ। কবি না বলিয়াই ব্রঙ্গকে সকল সময়ে 
আমাদের জীবনের ঞ্রবতারারূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হই না। 
কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত অপর ফাহাকেও হৃদয়ের সমুধয় গ্রীতিতক্তি 
ছার। পূজা কর আমাদের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। উপযুক্ত 
সাধনের দ্বারা আমাদিগের হৃদয়কে সর্বদাই প্রস্তুত রাখিতে 
হইবে_কণন সেই বিছ্যুৎপুরুষ আপিয়া তথায় অধিষ্ঠান করেন । 
শ্রীমপ্তবগবতের একটী উপাখ্যানে আছে যে, "অলিঙ্গং অর্থাৎ 
নিরাকার ঈশ্বর নারদকে বলিতেছেন যে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
তাহার জীবনে একবারমাত্র দেখা দেন; সেই দর্শনলাভে যদি সে 
মোহিত হইয়া তাহাকে দু্চিত্তে অগ্নেষণ করে ও যত্ন করে, তবে 
তিনি ভাহারই হৃদয়ে চিরবিরাজিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন ।” 
প্রত্যেক মন্তুষ্যেরু জীবনে একবার ধর্মপিপাসা, ঈশ্বরকে জানিবার 
পিপাসা আপিবেই ; সেই পিপাসা উপস্থিত হইলেই বিদ্যুৎপুরুষ 
পলকমাত্র দেখা দেন এবং সেই সময়ে যে ব্যপ্ি যতটুকু পরিমাণে 
প্রস্তুত থাকেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে সেই বিদ্ধযৎপুরুষের বিছ্যা- 
তাগ্রি গ্রহণ করিয়। কৃভার্থ হয়েন। ত্রাঙ্গধর্ম তাই আমাদিগকে 
জলন্ত, ধধিবাক্যে সেই মহান্‌ পুরুষ পরমদেধকে আল্মাতে চিব- 
অধিষ্ঠিত দেখিয়া চিরকুতার্থ হইতে উপদেশ দিতেছেন--"তমাত্বস্থং 
যেইনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং স্ুখং শাশ্বতং নেতবেযাঁং? তাহাকে যে 
দ্বীরেরা ্বীয় আস্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাহাদের নিত্যনুখ হয়, 
অপর ব্যক্তিদ্রিগের তাহা কদীপি হয় না। বন্ধুগণ! আব যেন 
আমরা এই ব্রদ্ষোৎসবের দিনে শুত প্রাতঃকালে ব্রাক্ষধর্ধের এই 
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মহান্‌ উপদেশ গ্রহণ করিয়া পূর্ণসৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করি এবং 
এই উপদেশ যেন জীবনে পরিণত করিয়া এই ব্রাহ্মাৎসবকে চির- 
স্মরণীয় করিয়া রাখি। 

হে করুণাময় পরমেশ্বর! এই মহাশূন্যে তোমারই শাঁদনে 
চন্রনুর্য্যের, ছ্যলোক ও ভূলোকের অবিরোধে অবস্থিতিতে তোমার 
অতুলনীয় শক্তির প্রভাব অবগত হইতেছি। মনুষ্যসমাজে তোমারি 
ধর্ম সেতুন্বরূপ হইয়া যে সংসারকে রক্ষ। করিতেছে সেই সংসারে 
থাকিয়া আমরা তোমারি অনুপম স্গেহ নিত্য অন্ুতব করিতেছি । 
তোমারি প্রসাদে নদীসমুদ্র ধরণীকে শস্তশ্যামলা করিয়া আমাদিগের 
ভ্রীবনরক্ষার উপায় করিতেছে। তোঁষারি গ্রসাদে আমরা পিতা- 
মাতা, স্থীপুত্র, ভাইভগিনী সকলের সুকোমল প্রেম নিত্য নৃতন 
ভাবে অন্ুঙব করিতেছি, এবং তোমারি প্রসাদে আজ এই শুত 
উৎসবে তোমার অনুপম আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া কত 
আনন্দিত হইতেছি। হে পরমাত্মন্! আমরা ছুর্ধল ভ্রান্ত জীব, 
তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর এবং তোমার জ্ঞানালোকে 
প্রেমালোকে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার চুর্ণ করিয়া! দাও। 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 
ইতি শ্রী!ক্ষতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্মধন্দের বিবৃতি 
গ্রন্থে উপধর্ত্ব বিষয়ক দ্বাত্রিংশ 
বিরৃতি সমাপ্ত। 


য়াত্রংশ বিবৃতি--সংশয়াত্া।& 

আজ অর্ধ শতাব্দীর অধিক অতীত হইতে চলিল, একদিকে 
উপধশ্বের ভ্রান্ত মত অপর দিকে নাস্তিকতা এই দুই বিদ্ অগ- 
সারিত করিবার জন্য তারতবর্ষে ত্রাঙ্মধন্দের আবির্ভাব হইয়াছে। 
্রা্মর্ম দেখা ইয়াছেন. যে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির যাহা সনা- 
তন ধর্ম, তাহ! নাস্তিকতার সহ কূটতকে টলিবার নহে। তাহা 
অটল এবং তাহাই জগতের যাবতীয় ধনের মূলতিত্তি। কিন্তু আজ- 
কাল কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, কি প্রাচ্য তৃখণ্ডে ধর্মের পুতি কেমন 
এক উপেক্ষার ভাব প্রবাহিত হইতেছে। বিগ্ভালয়ের ছাত্রদের 
মধ্যে, কর্মক্ষেত্রের শ্রমূজীবিদ্দিগের মধ্য, ধনীদের মধ্যে, নিধনের 
মধ্যে, অলস মদের মধ্যে, বিদ্বান্দের মধ্যে, সর্বগই দেপা যাই- 
তেছে, শোনা থাইতেছে যে, ধর্থের গ্রতি কেমন এক উপেক্ষার ভাব 
বহিতেছে। কুসংস্কার সংশোধন করিতে করিতে এক মোহ 
আসিয়া পড়িয়াছে_এখন তাহারা! আর ধর্মকেও রাখিতে চাহে 
না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে ঘখন এটা কুসংস্কার দেখি- 
তেছি, ওটা কুসংস্কার দেখিতেছি, তখন ধন্ধই যে একটা কুসংস্কার 
নয় তাহার প্রমাণ কি? পরকাল যে আছে, কয়জন মৃত ব্যক্তি 
ফিরিয়া আগিয়৷ তাহার তথ্য বলিতে পারিয়াছে? আত্মার যে 
অস্তিত্ব আছে তাহা কে ঠিক করিয়া বলিতে পারে? এ পর্যন্ত 
কত মানবদেহ অস্ত্রের দ্বার! খণ্ডিত হইয়াছে, আত্মা থাকিলে কি 
অন্ততঃ একটিও দেখিতে পাওয়। যাইত না? ঈশ্বর যে আছেন, 








* ১৮১৬খক, চেত্র সংখ্যায় তত্থবে।ধিনী গঞ্ধিকায় গ্রকাশিত। 
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তাহা আস্তিকের! মনকে প্রবোধ দিবার জন্ত কল্পনা করিয়াছেন 
মান্র। কিন্তু ধাহাকে দেখা যায় না, অন্তব করা৷ যায় না, স্পর্শ 
করা যায় না, তাহার অস্তি্থে কি প্রকারে বিশ্বাস কর! যায়? এই 
প্রকার বুথা তর্ক আজ কাল অনেকেরই বিশেষতঃ ছাত্রপিগের 
মনকে আক্রমণ করিতেছে। অন্নবয়ন্ধ ছাত্রের যদি বা দেবাৎ 
এই প্রকার সংশরে পড়িল। অমশি অধিকবযস্ক ছুর্নীতিপরায়ণ 
ছাত্রেরা, এবং এমন কি শিক্ষকেরাও, অনেক স্থলে সেই সংশয়া- 
গ্রিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে এবং তাহা অল্পবয়স্ক ছাত্রদের চির- 
জীবনের বিষকীট হইয়া থাকে । 

যে আর্ধযজাতির প্রত্যেক কর্ম ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া করিতে হয় 
বলিয়া আজও আমর! গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদেবু এতদৃর 
দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে যে আমর! নাস্তিকতার দিকে ঘাইতে 
উন্মুখ হইতেছি ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল সকলই ভুলিয়৷ যাইতেছি। 
দিনে নিশীথে অন্তত একবারও কি সেই পরমদেবকে-ধিনি 
জননীর হৃদয়ে স্েহনীর দিয়াছেন, যিনি হুরধ্য চন্্র বায়ু জল সকলকেই 
আমাদের প্রাণধারথের নিমিত্ত স্ধারসে সিক্ত রাখিয়াছেন-_- 
সেই পরমদেবকে কি অন্তত একবারও স্মরণ করিব না? আমরা 
ধর্মকে কি প্রকারে ভুলিব? আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মকে হৃদয়ের 
ধন করিয়া রাখিয়াচিলেন, আর আমরা তাহ মৃহর্ড মধ্যে ভুলিয়া 
যাইব? তাহা অসম্তব। আমরাও পূর্ব পুর্ব আচার্য্যের নিকটে 
গুনিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ করিতেছি যে ধর্মই জগতকে ধারণ করিতে- 
ছেন। ধর্মই এই বিবাদপরিপূর্ণ জগতসংসারে শাস্তিবায়ু আনঞ্ন 
করিতেছেন। এখানে ধশুকে ছাড়িয়া দীড়াইবার স্থান কোথায়? 

ষে ধর্মকে অগ্রাহথ করে; আত্মা, ঈশ্বর, পরকালে অবিশ্বাস করে, 
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সে কত দীন, কৃপাপাত্র; তাহার দুরবস্থা কত, তাহার অস্ুখই বা 
কি। সে জানে নাযে, সে জগতে কেনই বা জন্মগ্রহণ করিল, 
কোথায় বাযাইবে; মৃত্যুর পরপারে দৃঢ় আশ্রয় আছে অথবা, 
কেবলি অন্ধকার-এ সকলই তাহার পক্ষে গভীর প্রহেলিকা। 
সে ই্থার তত্ব অন্বেষণ করিতেই চাহে না, কারণ সে পুর্ব হইতেই 
ধরিয়া রাখিয়াচে যে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি কিছুই নাই 
দেগ কতকগুলি জড়পদার্থ ব৷ জড়শক্তির সমষ্টি মাত্র ; আর চৈতন্য 
সেই শক্তিসমষ্টিরই বিকাশ। এরপ ব্যক্তির পাপাচার করিয়! 
হ্বীয় জীবনকে চিরনষ্ট করিবার পক্ষে কোনই দৃঢ় বাধা দেখা যায় 
না। এই কারণে গীত সংশয়াস্মািগকে মর্মম্পর্শা কথার দ্বারা 
সাবধান করাইয়া দ্িতেছেন-_ 
অন্ঞশ্চাশ্রদ্ধানশ্চ সংশয়াম্ম] বিনশাতি। 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরে! ন হখং সংশয়াআনঃ ॥ 
নান্সিকের ইহলে।ক নাই, পরলোক নাই, কোন হুখই নাই; সংশয়াত। 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
নাস্তিকের শাস্তি কোথায়? তাহীর প্রিয়জন যখন রোগে কাতর, 
তখন তাহার কি তয়ানক অবস্থা। একদিকে প্রকৃতির দয়ামায়া- 
রহিত শক্তি মমৃহ, অপরদিকে দিশাহার! সেই ক্ষুদ্র মনুষ্য। আস্তিক 
সকল প্রকার বিপদের অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া 
নির্ভয় থাকে, কিন্তু নাস্তিকের নির্ভর করিবার স্থল নাই; প্রার্থনা 
করিয়া আপনার হ্থদয়কে শাস্তি দিতে সে অক্ষম। কোন পাশ্চাত্য 
নাপ্তিবাদ-প্রচারকের উক্তি হইতে আমরা উপরোক্ত গীতাবাক্যের 
সত্যত| অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করি।* তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন 
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যে “আমি আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিরোধঘাশির বিষয় যতই 
তলাইয়া দেখি, ততই গাঢ়তর অন্ধকারে পড়িতে থাকি ; আমি কে; 
আমি কোথায়; কাহাকেই বা ভক্তি করিব; কাহাকেই বা তয় 
করিব, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি চতুর্দিকে কেবলি অন্ধ- 
কার দেখি, আমার অঙ্গ সকল অবশ হইয়া আসে ।” নাস্তিক-হৃদয়ের 
কি ভয়ানক অবস্থা ! 

কিন্ত একটী প্রকৃত আস্তিককে দেখ, তাহার হৃদয়ের অবস্থা 
নাস্তিক হইতে কি বিপরীত। তাহার প্রিয়জন যখন রোগে কাতর, 
তখন সে ঈশ্বরেরই চরণে নির্ভর করিয়া নিশ্চিস্তষনে রোগীর সেবা 
গুশ্রঘা করিতে থাকে । সে জানে যে তাহার প্রিয়জন ইহলোকেই 
জীবিত থাকুক অথব! পরলোকেই গমন করুক, মঙ্গলময়ের মঙ্গল 
রাজ্যের সীমা অতিক্রম কিছুতেই করিতে পারিবে না, তখন 
কিসের ভয় এই অভয়ধামে 1 সে প্র্ষ,টিত কুস্ুষদলের সৌন্দর্য্য 
সেই চিরমুন্দর পুরুষের সৌন্দর্যের আতাস পায়; পদ্মবনের 
সৌগন্ধে 'তাহারই গাত্রের সৌগন্ধ” পাইতে থাকে ; শারদীয় 
জ্যোতন্ার বিমল বিকাশে তাহারই প্রসন্ন মৃত্তি দেখিতে পায়; প্রভা- 
তের সমীরণের নিকট তাহারই মধুর কথ! শুনিতে থাকে। সে 
যেমন শরতের প্রশাস্ত গ্রভাতের মধ্যে সেই শাস্তম্বরূপের প্রশস্ত 
মৃত্তি দেখিতে পায়, সেইরূপ গ্রীন্মকালের প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যেও 
সাহার কুদ্রমূত্তি জাগ্রত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। মহান্‌ জল- 
ধির মাঝে সে যেমন ঈশ্বরের মত্ত প্রতিভাত দেখে, অত্যু্চ পর্ব- 
তের মহিমাতেও সেইরূপ তাহাকেই দেখিতে পায়। তাই উপ- 
নিষদকার বলিয়াছেন _ 


অগ্নিমৃর্ধা চক্ষুষী চত্ররশৃর্ষো। দিশঃ শ্রোছে বাশিবৃতাশ্চ বেদাঃ। 
বায় প্রাণে হদয়ং বিশ্বমস্য গন্যাং পৃথিবী হোষ সর্বাভৃতাত্তরাত্থা। | 
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ছালোক ইহার যন্তক, চন্্রদর্যা ইহশর চক্ষু, দিক. সকল ইহণার কর্ণ, বিত্ত 
জ্ঞান ইহার বাঁকা, বাযু ইহার প্রাণ, বিশ্ব ইহার হৃদয়ও পৃথিবী ইহার চরণ 
এবং ইনিই নর্দমভূতের অন্যরা । 
আস্তিক বাক্তি দেখে যে তাহার নার কত অসংখ্য মনুষ্য 
ংসারের মধ্ো বিচরণ করিয়া ঈশ্বরের করুণ! তোগ করিতেছে ।' 
আস্তিক বাক্তি কেবল বাহিরে বাহিরেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া 
ক্ষান্ত থাকেন না। আম্মার মধোও তাহাকেই দেখিয়া কৃতার্থ হয়।, 
রোগ শোকে,পাপতাপে সহস্ কষ্ট পাঁইলেও সে তাহার মধো ঈশ্বরের 
পিতৃভাব দেখিয়। কত না সান্ত্বনা পায়। সেই সময়ে সে তাহার 
হৃদয়ের 'প্রীতিভক্তি, শ্েহ প্রেম প্রভৃতির মধ্যে এক অপূর্ব শাস্তি 
পায়, নাস্তিক ব্যক্তির গ্তায় তাহার নিকটে এই সকল কিছুই 
প্রহেলিক। নহে ; সকলেতেই ঈশ্বরের ছায়। বর্তমীন দেখে । আস্তিক 
ব্যক্তির জদয় ঈশ্বরকে দেখিয়া যে প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হয় 
তাহা এই সঙ্গীতেই প্রকাশ পাইতেছে "আননাধারা প্রবাহে কিবা 
আজি হৃদাকাশ মাঝে শত চন্দ্রম] বিবাঙ্গে। দেখ রে জদে অনুপম 
ভাব সুন্দর মধুময় একদৃষ্টে আম্মার পানে মাতা হয়ে অবনত. 
আছেন তাকায়ে ) শুনা পূর্ণ আজি।” . 
আরও ইহা৷ দেখিতে পাই যে জগতের সর্তপ্রকার উন্নতির মূল, 
হুত্রপাত ধর্থের দ্বারাই হইয়াছে; অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়। 
দিলেও এক এই ভারতবর্ষেই ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া 
যাইবে । বৈদিক যুগের শাগ্ডিল্য খবি প্রথম আবিষ্কার করিলেন 
যে আত্মাই পরমাত্বদর্শনের প্রক্ষ্ট স্থান । আর সেই বিষয় আলো- 
চনা করিতে গিয়াই ভারতের কত উন্নতি হইল; কত উচ্চ আদর্শ 
ধরিয়া কাঁধ্য করিতে গিয়া তৌতিক, আধ্য! "ক, সকল প্রকারেরই- 
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কত উন্নতি হইল--উপনিষদৃই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । দেখ, সেই 
উপনিধদের আদর্শ দেখিয়! পাশ্চান্য পণ্ডিতগণ ভারতের গ্রত্ধি 
কত সাধুবাদ প্রয়োগ করিতেছেন। ইহার অর্থ আর কিছুই 
নহে-_কেবল এই যে, প্রতীচ্য ভূখগ্ডও এই আদর্শে কার্য 
করিবার ইচ্ছা করিতেছে; তাহা যদি হয়, তাহ! হইলে যুদ্ধ 
বিরোধের কারণ অচিরেই লুপ্ত হইয়। গিয়া পৃথিবী আর এক নূতন 
ভ্রী ধারণ করিবে। 

শ্রীকু্ণ যখন ধর্ণসংস্কারে প্রব্ত্ত হইলেন, তখন যে গীতৌপনিষৃ 
উত্থিত হইয়াছিল, তাহ ভারতে ধর্মভাব আজ পর্য্যস্ত কতটা! 
জাগ্রত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ভাবিলে স্তস্তিত হইতে হয়। তাহার 
উপদেশান্থুসারে কার্য্য করিয়। কত সময়ে আপনাকে উন্নত করি- 
য্লাছি। আজও সেই সকল উপদেশ কত সংসারবিদপ্ধ ব্যক্তিকে 
শাস্তি দান করিতেছে। মানব উন্নত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও 
উন্নতি সাধিত হয় তাহা বলা বাহুল্য । আবার যখন চৈতন্য প্রেম 
ধর্ম প্রচার করিলেন, তখন ভারতের অবনতির আোত চলিতে- 
ছিল-_ভাহ। গ্রতিকুদ্ধ হইল। সেই প্রেমের প্রবাহবলেই সন্কীর্ভন 
উখিত হইল এবং আজও হয় তো! তাহা কত বিপথগামী ব্যক্তির 
হৃদয়ে শ্রদ্ধাতাব জাগ্রত করিয়া তাহাকে মহাবিনাশ হইতে বক্ষ 
করে। আবার এই বিপ্লবের পর বিপ্লব চলিয়া গেল, এখন ব্রাঙ্গধর্ম 
আসিলেন। বর্তমানে যে প্রকার ভৌতিক বিজ্ঞানের শিক্ষা বিস্তৃত 
হইতেছে তাহাতে যদি ব্রাহ্মধর্মরূপ সনাতন খ্বধিসেবিত আধ্যাত্মিক 
ধর্ম না উপস্থিত হইতেন, তবে এই ভারতের কি যে হুর্দশা উপ- 
স্থিত হইত, তাহ। কল্পনাতেও আনিতে "পারি না। বৈদিক খযিদের 
গভীর অধ্যাত্মযোগ গ্রস্ত ধর্শ যদি আমরা না৷ প্রাপ্ত হইতাম, 
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তাহা হইলে আজ আমরা কি হইতাম, কোথায় দাড়াইতাম ? ধন্ত 
ধধিগণ ! তোমর! আমাদের সম্মুখে এত অধূল্য বস্তু সঞ্চিত রাখি- 
য়াছ, আর আজ একবার তোমর! আসিয়া দেখ যে আমরা কি 
শ্রীহীন হইয়! রহিয়াছি ; আমরা মোহমদে মত্ত হইয়া অসংকে সৎ- 
বোধে আলিঙ্গন করিতেছি । ধিক আমাদিগকে । তোমরা আর 
একবার উগস্থিত হইয়া আমাদের পথপ্রদর্শক হও--আমাধের 
সৎপথ দেখিবার ক্ষমতা আমর|। আপনাদের দোষে হারাইয়াছি। 

হে ভ্রাতৃরন্দ ! তোমরা আর বিলম্ব করিও না-ত্রস্কুক অবলম্বন 
কর, ঠাহাকেই হৃদয়ের শ্রদ্ধাতক্তি অর্পণ করিয়া ₹তার্থ হও। তর্ক 
করিয়। তাহা হইতে *পশ্চাৎগদ হইও না। এমন বলিও না ষে, 
যখন অমুক অমুক নাস্তিক শত শত আস্তিক অপেক্ষা তাল অতএব 
নাস্তিকতাতেই প্রকৃত মঙ্গল-_এবপ ভ্রযে গড়িও না। যে সকল 
নাস্তিক সদাচরণ করেন, তাহারা আন্তিকেরই পথাম্থদরণ করেন 
এবং যে সকঙ্গ আস্তিক ব্যক্তি অনদাচরণ করেন, তাহারা প্রককত- 
পক্ষে নাস্তিকেরই পথান্ুসরণ করেন। এই সকল বৃথা তর্কে কাল- 
ক্ষেপণ করিয়া আত্মবঞ্চনা করিওনা। আপনাকে তাহারই পথে 
লইয়া চন, তত্তিনন যুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্ত উপায় নাই-_ 

"নান; গন্থা৷ বিগ্যতেইয়নায়?। 
ইতি ্রীক্ষিতীন্্ নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাঙ্মধঞ্জের বিবৃতি 
গ্রন্থে সংশয়াত্ম। বিষয়ক ত্রয়ন্ত্িংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত। 


চতুত্ত্রংশ বিরৃতি-তরাহ্মধন্মগ্রচারের অন্তরায় % 


আজ আমি আপনাদিগের এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হই- 
রাছি। অনেক দিন হইতে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন 
দেখিতাম যে তবানীপুর বাদ্ধসমাজের সাম্বংসরিক উৎসব হইবে 
এবং আপনাদিগের সাদর নিমন্ত্রণ পঞ্রও প্রাপ্ত হইতাম। কিন্ত 
আজ আমি আপনাদিগের উৎসবে যথার্থরূপে যোগদান করিতে 
পারিয়া। কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি ন!। 
আপনাদিগের উৎসবের একটা প্রধান অঞ্গ বক্ত.তার ভার আমি 
গ্রহণ করিয়াছি। আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র-বয়সে যেমন ছোট, 
সকল বিষয়েই তেমনি ক্ষুদ্র। ধর্থানষ্ঠান বিঘয্বে অতি অল্পই 
অগ্রসর হইয়াছি-_-আপনার স্বার্থ বলিদ্ান করিতে পারি নাই; 
আপনার মান অপমান বিসর্জন দিতে পারি নাই। আম! হইতে 
কত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু তথাপি আমি 
যে এখানে আসিয়াছি তাহা বক্ততা করিবার জন্য নহে-ক্বেল 
নিজের আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করিবার জন্ত। ব্রহ্মসমাজে কিছু 
কার্ধ্য করিতে পারায় আমার যে আনন্দ হইয়াছে, তাহাই আজ 
এই উৎসবের দিনে এখানকার বন্ধুগণের সহিত উপভোগ করিবার 
জন্ট উপস্থিত হইরাছি। 

ধ্মদানে যে সুখ তদপেক্ষা আর কিসে অধিক সুখী হওয়া যাইতে 
পারে? ভূমি দানের পর আর দান নাই কিন্তু বিদ্যাদান আরও 
পৃপ্যজনক। কিন্তু যে ধর্মের জন্য জগতের লোকসকল উন্মততপ্রায় 


* ১৮৮৩ শক) ঈই আবাঢ় সোমবার সাঁয়ংকালে ভবানীপুর ব্রান্দদমাছের 
উিমচত্বারিংশ সান্বৎসরিক উৎসবে বিবৃত । 
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হইয়া উঠে, যে ধর্মের আধার ঈশ্বরকে পাঁইবার পিপাস! প্রতি 
জনের হৃদয়ে অন্ততঃ একবার না একবার তীব্রভাবে বঙ্কার 
দিয়াছে? যাহার জন্য কত লোকে জগতে তুচ্ছ সুখ ছুঃখকে, তুচ্ছ 
ধনদন মান অপমানকে পদাথাত কনিয়াছে-তধাপি ধর্মের 
অন্বেষণ না পাইপ শান্তি নাত ক্হিতে গারে নাই, সেই ধর্শা- 
গরচারেন ।ঘনি সহায়তা করেন, ভিন বে পবিত্র সুখ উপশান্ধি 
করেন, যে সুখের কাছে ছার কি সুখ আছে? 

এখানে উগস্থিভ অনেক ব্যঞ্িএই আলণ গইতে পরে যে, কতি- 
পত্ন উন্ভঙেতা বাজি আদি ত্রাঙ্গসশজের সম্পকে তত্ববোধিনী 
সভার হায় “ই ব্রা্ষামালের মন্পনে পাব ভা্ধন্ম দিগদিগন্তে 
বিস্তার করিবার জন্ত সভ্য-জ্ঞান-াচারিনা সভ। সংস্থাপন করেন। 
ভাঙার কেবল এই স্থানে সভা সু" ন। ঝ115।২ গ্ষান্ত হয়েন নাই। 
তাহাদিগের উৎসাহ তখন এমনি ওঘীপ্ত ছিল যে তাহারা, যাহাতে 

গম্লীগ্রামের কুটারবাধা পর্ধাস্ত পৰি অধ্যান্ধর্মের উপদেশ. প্রাপ্ত 
হয়েন, তাহার জন্য বেহালায় সেই সভার শাখারূপে মহাজন 
সঞ্চারিণী সতা নামে একটী সভা স্থাপন করেন। 

ধন্য তাহাদের উৎসাহ ! তাহা'দগের পরিশ্রমে না জানি 
ত্রাহ্মমমাজের কত উপকার সাধন হইরাছে । আজ যদি ব্রাহ্ম- 
দ্বিগের অন্তঃকরণে সে উৎসাহ, সে ঈশ্বরপরায়ণতা, সে ঈশ্বরের 
প্রিয়কার্ধ্যসাঁধনের ভাঁব জাগরূক থাকিত, তাহা হইলে কি আঙ্গ 
ব্রাঙ্মঘমাজের এরূপ দুরবস্থা দেখিতে হইত? যদ্দি প্রত্যেক ত্রান্ধ 
প্রত্যেক ব্রক্ষপরারণ সাধু ব্যক্তি প্রাণপণে যথাসাধ্য, ফলদাতা 
ঈশ্বরের হস্তে ফলদানের ভার ন্যস্ত করিয়া, তার করুণার উপর 
নির্ভর "করিয়া, বিলু পরিমাণে ব্রান্ষধন্্র প্রচার করিতে যত্ববান্‌ 


২৭ ব্রাহ্গধন্মের বিবৃতি । 


হইতেন, তাহ। হইলে হয়তো আজ দেখিতে পাইতাম যে কোথায় 
বঙ্গদেশ, কোথায় পঞ্জাব, কোথায় বন্ধে মাদ্রাজ, সকল দেশের 
সকল লোকে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান কি অবিদ্বানূ, 
সকলেই সমস্বরে “একমেবাদ্বিতীয়ং এর জয়ঘোষণা করিতেছে । 
তাহা হইলে আজ হয়তো দেখিতে পাইতাম যে সমুদয় 
ভারতবর্ষ ভ্রাভৃসৌহাদর্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আত্মার পরিত্রাণের 
নিমিত্ত একপ্রাণে সমস্বরে সেই বিশ্বপিত 'পাবনং পাবনানাং 
পরমেশ্বরকে ডাঁকিতেছে। 
কিন্ত আজ কাল কি দেখিতেছি ! আজ কাল যেন ব্রাহ্মদিগের 
অন্তরে সেরূপ উৎসাহ নাই, সেরূপ উদ্যম নাই। কি এক বিষময় 
নিরুৎমাহের ভাব যেন ব্রাহ্মপাঁধারণের মন্মে মনে প্রবেশ করিয়াছে । 
ভাবিয়। দেখিলে ইহার কতকগুলি কারণ মহজেই বুঝা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ ধাহারা আপনাদদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়। পরিচয় দেন,তাহার।তাহা- 
'দিগের ধর্ম সন্বন্ধীয় কর্তব্য কর্মে একপ্রকার অবহেলা! প্রদর্শন করেন; 
তীহার। শ্বীয় কর্তব্যের গুরুতর ভার সম্যক্রপে হদয়ঙ্গম করেন ন। 
তাহারা ইহ বুঝেন না যে যখনই ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছেন,তখনই 
একটা কঠিন দায়িত্ব আপনাদিগের স্বন্ধে ন্যন্ত করিয়াছেন। এই 
ভাবটী ষত দিন কেহ অন্তরে স্থান মা দিবেন,ততদিন ব্রান্দধর্ম প্রচারের 
আশা ছুরাশ! মাত্র। অনেকে মনে করেন যে যাহা হইবার 
তাহ! হইয়। গিয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অবশ্ত স্বীকার করি 
যে,অর্ধ শতাবা পূর্বে কাল্মনিক দেবদেবীর উপাসনাই এই বঙ্গদেশে 
এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ব্রধজ্ঞান প্রচারের প্রধান অন্তরায় হইয়। দাড়া- 
ইয়াছিল) রাজ! রাম মোহন রায় সেই সময়ে প্রদীপ্ত হতাশনের সায় 
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উখিত হইয়া স্বীয় পাণডিত্য ও প্রতিভাবলে অকাট্য শাস্প্রমাণ ও যুক্তি 
সমূহ প্রদর্শন করিয়া সর্বপ্রকার উপধন্মকে একেবারে ভম্মসাৎ করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেই কি ব্রাহ্গধন্ম প্রচারের কার্য পর্য্যব- 
সিত হইয়াছিল? তাহা নহে। উপধর্্ম যদি বা দূর হইল,পাপপুণ্যের 
একাকার-তাব-প্রবর্তক নীরস শুষ্ক যে অপ্রকৃত বেদান্ত মত, তাহাই 
আসিয়। উপধর্শের স্থান অধিকার করিল। পরম মঙ্গলময় পর- 
মেশ্বরের ইচ্ছায় পৃজ্যপাদ মহধি এই শুক অপ্রকৃত প্রচলিত বেদাত্ত- 
মতকে নিরস্ত করিয়া তৎপরিবর্তে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্শ 
্রাঙ্মধর্খুকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির জোত, 
তাহার প্রতি নির্ভরের ভাব ব্রাহ্মসাঁধারণের হাদয়ে জীবন্ত করিয়] 
তুলিলেন। কিন্তু ইহার পরে আমাদিগের জন্তও অনেক কার্য্য অব- 
শিষ্ট আছে। জ্ঞানের যুগ গিয়াছে, গ্রীতির যুগ গিয়াছে; এখন 
কর্মের যুগ আসিয়াছে । বাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান প্রচার 
করিয়া! সকলকে চেতনা প্রদানপ্করিলেন ) পৃজ্যপাদ মহধি সাধারণের 
হৃদয়ে ব্রহ্ষগ্ীতি জাগ্রত করিয়। দিয়া মকলকে ব্রন্গের পথে আর এক 
পদ অগ্রসর করিয়৷ তুলিলেন। এখন আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রিয্- 
কাধ্য সাধন করিয়া দেপাইতে হইবে যে, আমরা ব্রন্ধজ্ঞান, ব্রহ্গ- 
প্রীতি হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ঈশ্বরের প্রিয়কার্ম্য 
সাধন করিতে গেলেই পুর্ব হইতে ব্রহ্গজ্ঞান ও ব্রন্ষপ্রীতি হৃদয়ে 
প্রবেশ করা আবশ্তক। আমাদিগের এই বর্তমান সময়ে জ্ঞান- 
যুগ ও গ্রীতযুগ যেন কেন্্রীভূত হইয়া কর্ধযুগে পরিণত হইয়াছে। 
এখন প্রশ্ন এই যে, ত্রাহ্মসমাঙ্জের কর্তব্য আর কি অবশিষ্ট 
আছে? দু-একটি দৃষ্টান্তের দ্বারাই বুঝান যাইতে পারে যে এখনও 
বুদ কর্তব্য অবশিষ্ট আছে। আমি অনেক দিবস পর্য্যস্ত বিদ্যা- 
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লয়ের ছাত্র থাকিয়! যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এই 
মনে হয় যে সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ধের প্রতি 
একপ্রকার গরলপূর্ণ তাচ্ছাল্যভাব প্রবেশ লাত করিয়াছে। আমা 
দের কি প্রানপণ কর্তব্য নহে যে ভাহাদিগের জদয় হইতে গেই 
প্রকার তাব সকল উন্মুণিত করিয়া ₹ৎ্পরিবর্তে ধর্মের পবিত্রতা 
মুদ্রিত করির়া দিই ? এখানে যাহারা উপস্থিত আছেন, তাহারাও 
বেশ জানেন ষে বিদ্যালয়ে ছারগণ পর্ধের তাৰ অপেক্ষা অধর্দের 
ভাবই অধিকতর লাত করেন। যখন চাঁরিদিকে এইব্প ছুষ্ট সমী- 
বণ বহিতেছে, তখন কোন্‌ পিতা আপনার সম্মানগণকে প্রকৃত 
ধর্ম শিক্ষ। না দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এইখানেই ত্রাহ্মসমা- 
জের একটা প্রধান কর্তব্য কন্ম পড়িয়। রহিত্ৰা [ছে-_ভবিষ্যৎ বংখকে 
অধর্ম হইতে রক্ষা করিতে হইবে; ্রাঙ্গদমাজ প্ররুত ধর্মশিক্ষা 
দ্রিবার একটা স্ুপ্রণস্ত স্থান । ধর্ম যাহাতে বংশাঙ্গুক্রমে চির প্রতি- 
ষ্রিত থাকে, তাহার উপায় কর। আমাঁদগের একটী অপরিধার্ধ্য 
কর্ম, কারণ ধর্ম না থাকিলে সাঙ্গ থকিতে পারে না এবং অন্য 
কোন প্রকার শুভকর্খই সম্পাদিত হইতে পারে না; “ধর্ো 
রক্ষতি রক্ষিতঃ? ধর্মকে রক্ষা করিলে ধর্মও আমাদিগকে রক্ষা করি- 
বেন। তবিষযৎ বংশকে অধর্থ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে 
কেবল উপদেশের দ্বার সেরূপ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে 
না, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত চাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথার্থ ব্রহ্গপরায়ণ 
হইতে হইবে; প্রীতি ভক্তির সহিত সকল কার্য্যে সেই অখিলমাত! 
বিশ্বপিত1 পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে হইবে। যে পরিবারের প্রতি 
জনের হৃদয়ে এরূপ ধশ্মবতাব প্রবেশ লাঁত করে, সে. পরিবার কি 
সুখের পরিবার ! এবং সে পরিবারের মধ্যে ধদি কোন: সুকুমার 
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মতি বালক থাকে, তবে সেকি অন্তরে নীরব থাকিতে পারে ? 
তাহার হৃদয় কি ধন্মের পবিত্র তাবে, খের জীবস্ত ভাবে মঞ্ 
হইতে শিক্ষা না পাইয়। থাকিতে পারে? 

ছাত্রদিগের মধ্যে এইব্ধপ ধর্দের প্রতি অশ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্কে আর 
একটী ভয়ানক ভাব প্রবেশ লাত করিতেছে--তাহ। জড়বাদ। 
প্রসঙ্গত, একটা তর্ক সহজ বুিতে উপস্থিত হইতেছে-আমি 
আহার করিবামাব্রই, আমার ইচ্ছ। হউক বানা হউক, পরিপাক 
হইতে আরম্ত হইবে, ইহার বেলায় আমার ইচ্ছ। কোনরূণপে কার্বা- 
করী হয় না; আর কোন সৎকর্ম বা অপৎ্কর্ম করিবার কালেই 
আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ শ্বাধান। এইরূপ উপমুক্ত সময়ে ইচ্ছার 
স্বাধীনতা, উপযুক্ত সমরে ইচ্ছার পরাধীনতা--ইহা কি কখনও 
জড় অণুসমূহের সংহতি মাত্রের কার্ধ্য হইতে পারে ? যিনি স্বয়ং 
চেতনাবান্‌ এবং যিনি “চেতনং চেতনানাং” চেতনাবিশিষ্ট জাঁব- 
গণের চেতয়িতা। ইহা কি তাহার কার্ধ্য না হইয়। যাইতে পারে? 
অতি পুরাকাঁলে, যখন সমস্ত জগত অজ্ঞানান্ধকারে আর্ত ছিল, 
যখন কেবলমাত্র ভারতীয় আর্ধ্য খধিদিগের হৃদয়ে বরহ্মবিদ্যা নৃতন 
প্রক্ষ,টিত হইতেছিল, সেই পুরাতন বৈদিক কালে বিশ্বামিত্র খষি 
এই ভাবটি সুস্পষ্টরূপে ধদয়ঙগম করি্াছিলেন ; তিনিই বলিয়াছেন 
যে পত্রিলোক প্রসবিতা পরষ দেবতার জ্ঞানশক্তি ধ্যান করি, বিনি 
আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।” এই জড়বাদ 
“বিষকুন্তং গয়োমুখং?; আমার ন্যাপ অল্পবয়স্ক অনেকেরই দেখি-. 
য়াছি যে এই জড়বাদের কুযুক্তি সকল গ্রথম প্রথম অভি সুন্দর: 
বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্ত যখন এই কালফণীর আশ্রয়ে থাকিয়। 
তাহারা 'ক্লেশ হইতে ক্রেশে, দারিদ্াদুঃধ হইতে দারিদ্রযদুঃখে 
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নিপতিত হয়, তখন তাহাদিগের চেতন। হয়; তখন তাহারা 
বুঝিতে পারে যে ধর্ষ্ের রাঙ্গে না থাকিলে আর নিস্তার নাই। 
এই জড়বাদের গতিরোধ করা ব্রাহ্মদমাজের আর একটী অতি 
অবশ্য কর্তব্য কর্ম। একটী ব্রদ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার 
এই ত উপযুক্ত সময়। প্রত্যেক ব্রাঙ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে 
এক একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় থাকাও নিতান্ত আবশ্যক । প্রত্যেক 
পিতার কর্তব্য যে স্বীয় সন্তানদিগকে সেই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া 
তাহাদিগের ধর্মমশিক্ষার নুবন্দোবস্ত করেন। এই ব্রাহ্মসমাজের 
সম্পকে পূর্বে একটী বঙ্বিদ্যালয় ছিল; শুনিয়াছি পৃজ্যপাদ মহধি 
প্রভৃতি কয়েক সাধু ব্যক্তি নিয়মিত রূপে এখানে উপদেশ দিতেন। 
এই উপদেশ শুনিতে এমন কি অনেকে দুরস্থান হইতেও পদব্রজে 
আগমন করিতেন, ইহ! ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়! উঠে। 
এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কিরূপ উপকার হইয়াছে, তাহ! ইহাতেই বুঝিতে 
পারিবেন যে, শরদ্ধাম্পব্ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত (এক্ষণে পরলোক গত), 
প্রভৃতি অনেকেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। 

পূর্বে ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের একটা অস্তরায়ের কথ বলিয়াছি ভাহ। 
ব্রাহ্মগণের স্বীয় কর্তব্য কর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন। এইবারে আর 
একটী অন্তরায়ের কথ। বলিব-_তাহ! এই যে, অনেক ত্রান্ধ ব্রাঙ্গ- 
ধর্থের স্বাধীনতার প্রত অর্থ বুঝেন না। স্বেচ্ছাচারিতা কখনও 
স্বাধীনতা নাষের যোগ্য হইতে পারে ন]। স্বাধীনতার অর্থ আপনার 
অধীন্তা, যেটা ভাল সেইটী করিতে সক্ষম হওয়া এবং যেটী মন্দ 
সেইটী ত্যাগ করিতে সক্ষম হওয়া । কিন্তু ভালমন্দের অবিচারে 
ব্যবহার করাই স্বাধীনতার অপব্যবহার । প্রকৃত ধর্মাবুদ্ধি যে বিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করে, সেই বিষয়ই আমাদের প্রতিপাল্য এবং তাহা- 
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তেই আমাদিগের স্বাধীনতা । ব্যক্তিগত মত সময়ে সময়ে ধর্খ- 
বৃদ্ধির বিরোধীও হইতে পারে। এই ব্যক্তিগত মত ও প্ররুত 
ধর্মবুদ্ধি এক ও অভিন্ন ভাবে সময়ে সময়ে চিন্তিত হয় বলিয়া 
স্বাধীনতার অর্থ বিপরীত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার 
অপব্যবহার ঘটে। | 

আবার আরও দেখিতে হইবে এই যে, কতক গুলি কর্তব্য কর্ম 
আছে বলিয়। যে সকলগুলিই একই সময়ে করিতে হইবে, তাহার 
কোন অর্থ নাই। সত্য ছুই প্রকার, এক নির্বিশেষ সত্য, আর 
এক বিশেষ সত্য । মাধ্য/কর্ষণের বলে সকল বগ্তই পড়িয়। যায়, 
এই একটী নির্কিশেষ “সত্য ; কিন্তু এটী পড়িতেছে, কি ওটী 
পড়িতেছে কি কোন বিরোধী বলের দ্বারা রক্ষিত হওয়াতে এই 
বন্তটী পড়িতেছে না-এই সকল হইল বিশেষ বিশেষ সত্য । 
কর্তব্যও সেইরূপ ছুইপ্রকার, এক নির্কিশেষ কর্তৃব্য, আর এক 
বিশেষ বিশেষ কর্তব্য। শরীর অসুস্থ হইলে গুরুপাক দ্রব্য আহার 
নিষেধ, এইটী হইল অসুস্থ শরীরের পক্ষে নির্বিশেষ কর্তব্য; 
কিন্তু এই জিনিষটা খাওয়া উচিত, কি ওই জিনিসটী খাওয়া 
উচিত-_এইগুলি তাহার বিশেষ কর্তব্য। আমাদিগের বাঁন্গসমা- 
জেরও কর্তব্য ছুই প্রকার। ঈশ্বরের উপাসনা_ ঈশ্বরবোধে অন্ত 
কোন সৃষ্ট স্তর আরাধনা না করা; কোন গৃহকর্মে, কোন অঙ্গু- 
ষ্ঠানে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন স্ৃষ্ট বস্তর আশ্রয় গ্রহণ না করা; 
সত্যকথ। বলা প্রস্ৃতি ব্রাঙ্মদমাজের নির্বিশেষ কর্তব্য কর্ম, অর্থাৎ 
এই কর্মগুলি ব্রাঙ্মমাত্রেরই সকল অবস্থায়, সকল দেশে এবং সকল 
'কালে কর! কর্তব্য। আর সযাজসংস্কার, রাজনীতি সংস্কার, এইরূপ 
কতকগুলি" কর্ণু দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তব্য কর্খ্। এইগুলি সাধন করি- 
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বার সময়ে দেশকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা পূর্বক করিতে হইবে। 
প্রতোক জাতীয় সমাজই কতকগুলি জাতীয় মঙ্গলজনক 
বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সেই বন্ধনগুলিকে আমরা যদি 
অবিবেচনার সহিত সহসা পরিত্যাগ করিয়া, এদেশের পক্ষে 
অনুপযোগী হইলেও আপাতিরমণীয় বলিয়া বিদেশীয় সমাজ- 
নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করি,তবে তাহাতে আমাদের কেবলমাত্র যে 
মুখ ভা প্রকাশ পায় তাহা! নহে, প্রত্যুত তাহাতে সমাজের ঘোর 
অনিষ্ট সাধন করাহয়। এই হিন্দু সমাজের মধ্যে যদি এমন কোন 
নিয়ম থাকে, যাহা এক্ষণেই পরিত্যাগ না করিলে এই মুহুর্তেই 
উৎসন্ন দশা ঘটিতে পারে, তবে তাহা অবর্শ্য অবিলম্বেই পরিত্যজ্য। 
কিন্ত যদি এমন কোন নিয়ম থাকে, যাহা এই মূহুর্তে 
পরিত্যাগ না করিলে সমাজ একেবারে উৎসন্ন যাইবে না, 
অথচ তাহা পরিত্যাগ করিলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে, 
তবে সে নিয়মটী ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করাইতে হইবে। 
ইহাও করিতে হইবে সমাজের অত্ান্তরে থাকিয়া এবং সমা- 
জের অত্যন্তবস্থিত বলের দ্বারা। বিদেশীয় সমাজনিয়ম যদি 
প্রবেশ করানো নিতান্ত আবশ্তক হয়, তাহা অতি সাবধানে 
করিতে হইবে-সহজে একদেশীয় সমাজনিয়ম অপর-দেশীয় 
সমাজে প্রবেশ করান উচিত নহে-_তাহাতৈ কুফল প্রসব করে। 
আমাকে এত কথ! বলিতে হইল, তাহার কারণ এই যে, কতক- 
গুলি ব্রান্ম-বন্ধু ভ্রমক্রমে সমাজসংস্কার প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কর্তব্য কম্বপ্তলিকে এথম শ্রেণীতে স্থান দিয়া ও তৎসঙ্গে কতক- 
গুলি বিদেশীয় রীতিনীতি সমাজ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আঁপনা- 
দিগের উগর সমস্ত হিনগুসমাজ্ের বিদ্বেষ আনয়ন করিয়াছেন) 


প্রচাব্ের অস্রায়। ২৭৭ 


তাহার] ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমর। ইহাকে 
তত বিশেষ মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি না-বরঞ্চ সময়ে সময়ে 
আমাদের অতান্ত শঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, জাতির সার্বভৌ- 
মিকতা আনয়ন করিতে গিয় বৈষুবদিগের ন্যায় "ত্রাঙ্গ”নামে একটী 
বিশেষ জাতি বা সংগঠিত হয়। এরূপ অভিনব জাতি উৎপন্ন 
হইলে, দৃরদর্শা সাধু বাক্তিগণ এঁতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা দেখিতে 
পাইবেন যে সমাজ মধ্যে আর এক বিষ-বীজ রোপিত করা হইবে-_ 
মঙ্গল কোথায় পলায়ন করিবে--অমঙ্গলের স্োতই বৃদ্ধি গাইবে । 
আদি ত্রাঙ্মমমাজ এই সকল ভবিষ্যৎ বিপদের সন্ধান পাইয়। 
পূর্ব হইতেই সাবধানে চলিতেছেন। এই কারণেই আদি 
তরাঙ্ষলমাজ হইতে শান্ত্রঙ্গত হিন্দু অপৌত্লিক অনুষ্ঠান 
পদ্ধতি বাহির হইয়াছে । ইহাতে বিদ্েশীয় তাবের কোন 
সং্পর্শই নাই। পুজ্যপাদ মহ্ধি, পুরাতন খধিদিগের পথ 
অনুসরণ করিয়াই এই অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন। আমা- 
দিগের কর্তব্য যে আমরা যে সমাজে বাস করিতেছি যে সমাজের 
মঙ্গল-চ্ছায়ায় এতদুর বদ্ধিত হইয়াছি, এত ত্রদ্ধবিদ্তা লাভ করি- 
য়াছি, সেই সমাঙ্জের আচার ব্যবহার সকল রক্ষা কবিয়া চলি-_- 
কেবল পৌন্তলিকতা৷ বর্জন করিয়া। তবে যাহা নিতান্ত পরি- 
ত্যাগের উপযুক্ত হষ্টবে, তাহ! যেন ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবার 
চেষ্টা করি- যেন সেই একটু খানি মন্দ পরিত্যাগ করিতে গিয়া! 
সমুদয় সমাজের মন্মগ্রস্থি সমূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া না ফেলি । 
রাঙ্মধর্ম্ের উন্নত ভাব সকল আমর! যদি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে ন! 
পারি, তাহা হইলে এই স্থানেই তাহারা বিরাম লাত করিবে না। 
ঈশ্বরের নিত্য মনল ইচ্ছা! যে, ভানিধর্শের উন্নতি হউক। এই 
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জ্ঞানধর্থের উন্নতি নিতাকাল হইতেছে এবং হইবে। একজন না 
গ্রহণ করিল অপর একজনে গ্রহণ করিয়া আরও উন্নতি করিবে । 
ফরাসিবিপ্লিব হইয় গেল-কারণ ফরাসি জাতি সাম্যতাবের মহা- 
মন্ত্র লাভ করিয়াও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিল না -তাহার 
অপব্যবহার করিয়া! বসিল; কিন্তু সেই বিপ্লবের পর হইতে ইউরো- 
পীয় জগৎ সম্পূর্ণ নূতন তাঁবে সংগঠিত হইল। একজাতির কাছে 
সাম্যতাব উপস্থিত হইল, সে জাতি গ্রহণ করিতে পাবিল না - 
অপর দশ জাতি তাহাকে আদর পূর্বক গ্রহণ করিল। সেই- 
রূপ আমরা যদিও এই পবিত্র ধর্ম হস্তামলকের ন্যায় প্রাপ্ত 
হইয়াও উদ্দাসীন হইয়া রহিয়াছি তথাপি ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল 
ইচ্ছার বিরাম নাই। ক্রন্জ্ঞান এখন সমস্ত ভারতবর্ষকে পুনরায় 
দেই পুরাতন কালের ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়! ফেলিতেছে। আমর! 
যদিও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান বিষয়ে তত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেছি 
না, কিন্তু পল্লীগ্রামে অনেকগুলি "সনাতন হিন্দুধন্ম প্রচারিণী” 
প্রভৃতি নামধারী সভা অনুষ্ঠানগুলি অপৌত্তলিক ভাবে চালাইতে 
চেষ্টা করিতেছেন। ধন্য হে পরমেশ্বর, তুমিই ধন্য; ইহাতে 
তোমারই অপার করুণা প্রকাশ পাইতেছে। 

হে পরমাত্মন ! তুমি যে কত উপায়ে আমাদিগকে তোমার 
পথে লইয়। যাইতেছ, আমর। তাহা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না । 
আমর] কত সময়ে জানিয়া শুনিয়াও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়। 
দুরে গমন করি--আমর। মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই; কিন্ত আবার 
যেই চেতনা পাইয়া অমৃতের পিপাসু হইয়া আসি, তখনই তুমি 
রাশি বাশি অমৃতবারি প্রদান করিয়া আমাদিগের দগ্ধ হদয়কে 
শীতল কর। হে বলদাতা | আমাদিগের ত্বাত্মাতে এ প্রকার বল 
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দাও যে সকল বাঁধ! অতিক্রম করিয়া আমাদিগের প্রতি কর্মে, গ্রতি 
অনুষ্ঠানে তোমাকেই জাহ্বান করিতে পারি। সমাজের তয়েই 
হউক,কি পরিবারের ভয়েই হউক, কি সমস্ত জগতের ভয়েই 
হউক, কোন প্রকার ভয়েই যেন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, 
তোমার অবমানন! করিয়া, তোমারি হৃষ্ট বন্ত সকলকে তুমি 
বলিয়া আরাধন। করিতে না হয়-এ প্রকার সাহস দাঁও, বল 
দাও-_হ্বদয়কে বজের নায় দৃঢ় করিয়া দাও। 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 

ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্র নাথ ঠাকুর বির্চিত ব্রাঙ্গধর্থের বিবৃতি 


্রস্থবরা্মধর্ম-প্রচারের অগ্তরায় বিষয়ক চতুন্্রংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত । 


স্পপসপসপা পপ 


পঞ্চত্রিংশ বিরৃতি_ত্রান্গের কর্তব্য। *% 


পল্লীগ্রামের অন্তরে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া 
হয়ে যেকি আনন্দ হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। ব্রাঙ্গ 
ধর্শের পবিত্র ভাব সকল পল্নীগ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে 
দেখিয়। হৃদয়ে আনন্দ ধারণ হয় না। নরনারীগণ সকলেই যখন 
সেই একমেবাদ্ধিতীয়ং পরব্রদ্মের জয়ঘোষণা করিবে, সে দিন কি 
আনন্দের দিন হইবে। হিমালয়ের শেষ প্রান্ত হইতে কুমারিক! 
অস্তরীপ পর্যন্ত, সিদ্ধুনদ হইতে ব্র্ষপুন্র পর্য্যন্ত--সমন্ত ভারতবর্ষ 
যখন ব্রন্ষের জয়গানে প্রতিধবনিত হইতে থাকিবে, যখন বিশকোটী 





* রামপুর বোয়ালিয়া ব্রাঙ্দসছাজের দান্বৎদরিক উৎসব উপলক্ষে ১৮১৩ 
শক পৌবমাসে বিবৃত । রর 
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ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাপ্রসারিত হৃদয় হইতে ব্রহ্মমহিমা-গান সকল 
রদ্ধাপ্রীতি-গণগদন্বরে উত্থিত হইয়া তাহার পবিত্র সিংহাসনের 
নিকট যাইতে থাকিবে, সেদিনের কথা স্মরণ করিলে শরীরে কি 
রোমাঞ্চ হয় না, আত্মায় রি অপূর্ব্ব বল আইসে না? 

উপনিষদের কালে আমাদের এই আশা! অনেক পরিমাণে 
সফল হইতেছিল ; তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যযস্ত ব্রন্মজ্ঞানের শ্রোত প্রবাহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়,সে আশ সফল হইল না। যেমন একযুখী 
গভীর অ্রোতত্বতীকে বিভিন্ন মার্গে প্রবাহিত করিয়া দিলে সেই 
আ্রোতশ্বতীর আত আর সেরূপ তীব্র থাকে না এবং সেই তিন্নমার্শ- 
প্রস্থিত নদীশাখাগুলিও সেরূপ গভীর হয় না-_পঞ্ষিল হইয়া উঠে, 
সেইরূপ উপনিষদের পরবস্তী দেশহিতৈষী লোকের! পবিত্র ব্রন্ষজ্।- 
নের গভীর আতকে মৃত্তিপূজ। প্রভৃতি নানা বিভিন্ন মার্নে প্রবাহিত 
করিতে নান! কারণে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও এইরূপ উপায় 
তখনকার প্রবল নান্তিকতাকে কতক পরিমাঁণে বাধা দিতে সক্ষম 
হইয়াছিল, কিন্তু ইঠার ফলে ত্রমে ব্রহ্গজ্ঞানের শ্রোত শুক্ক হইয়া 
যাইতে লাগিল এবং সমস্ত তারতবর্ধ মরুভূমি হইবার উপক্রম হইল। 

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণ। | তিনি ঠিক উপযুক্ত মমরে ভারত- 
বর্ধকে উদ্ধার করিলেন। মহাত্মা! রাজ! বামমোহন রায় শাখা- 
আোতের মুখবন্ধ করিয়া ব্রন্মজ্ঞানের ত্োতকে পুনরায় একমুখী করিতে 
চেষ্টা করিলেন? ঈশ্বর তাহার এই শুভকার্য্যের সহার হইলেন 
-_তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে কৃতকার্ধ্য হইলেন । তাহার মন্ত- 
কের উপর দিয়া কত যে বিদ্বিপত্ির ঝটিকা চলিয়া! গিয়াছে, 
তাহা কে গণনা করিবে? তিনি এই সমস্ত বিশ্ব বিপদ অতিক্রম 


ত্রাঙ্গের কর্তৃবা। ২৮১ 


করিয়াও বেদবেদাস্ত-প্রতিপান্ত ব্রহ্ষজ্জানের এক তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর 
কয়েক বৎসর ব্রাঙ্মসমা্জে উন্নতির শ্োত কতকটা বন্ধ হইয়াছিল 
তখন সকলেই ভাবিয়াছিল যে. এইবারেই বুঝি ব্রাহ্মদমাজ গেল। 
কিন্তু একবার যখন ত্রাঙ্ষসমাজ বরন্মনামের জয়পতাক ভারতের মুক্ত 
গগনে উডডীন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন আর ইহা মৃত্যুমুখে 
যাইতে পারে না--ইহ! অমৃতের নাম লইয়া অমর হইয়া! পড়িয়াছে। 
ব্রাহ্মমমাজের সেই ঘোর ছুরবস্থার সময্ব পৃজ্যপাদদ পিতামহদেব 
সেই বিজয়পতাক1 উডভীন করিয়া ব্রহ্মনামের জয়ঘোষণ! কব্ধিবার 
জন্য সমুদয় তারতবর্ষফে আহ্বান করিলেন এবং চারিদিক হইতে 
সেই আহ্বানের প্রত্যুত্তরও আসিতে লাগিল। আবার তাহার 
অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতে ব্রাঙ্মদমাজের থরস্রোত একটু 
মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিয়৷ আমাদের নিরাশার কোনই 
কারণ নাই। আমরা। যখন ছুইবার দুইবার ব্রাহ্গসমাজের মঙ্গলের 
জন্য ঈশ্বরের হস্ত প্রসারিত দেখিতে পাইলাম তখন তৃতীয় বারই 
বা কেন তিনি ব্রান্মপমাজকে উদ্ধার না করিবেন? এ বিষয়ে সন্দেহ 
হওয়াই আমাদিগের গাপ। আমরাও যদি আবার যথার্থ 
প্রাণের সহিত, হৃদয়ের সহিত ব্রা্মসমাজের উন্নতির জন্য দুসংকল্প 
হইয়! কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমরাও ব্রাঙ্গসমাজের উপর 
ঈশ্বরের সুবিমল প্রসাদ প্রত্যক্ষ অনুভব করিব। আজই যদ্দি আমরা 
উৎসাহ পূর্বক ত্রান্মধর্ম প্রচারে মনোযোগী হই, এই মুহুর্তেই 
ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে এক মহান্‌ বল প্রদান করিবেন; সেই 
মহান বলের প্রভাবে আমর! সকল দেশকে একত্রিত করিব এবং 
সকল জাতিকে একত্রিত করিব এবং তখন মন্ত্যলোকবাসী আমা 


৩৬ 


২৮২ ্রাহ্মধর্ম্ণের বিবৃতি। 


দিগের দ্বার! সেই দ্রেবদেব পরত্র্দের এরূপ জয়ঘোষণা হইতে 
দেখি7| দেবঙ্লাক হইল দেন্তারা আনন্দিত হইবেন এবং আমা- 
দি:গল গ্রতি অজশ্র আশর্দার বর্ণ কপিত্বেন। 

ব্রাহ্মঘ: রে প্রচার দাঙগতমাজের কার্য । যাহাতে লোকে সেই 
আনন্দঙ্গএপ পরত্রদ্দেতর প( নহবাসে আনন্দ উপলব্ধি করেন ; 
যাহাভে রাঁজা এজ! ধনী দরিদ্র ত্রাঙ্গণ অব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই 
ব্রন্ষনিষ্ঠ হইয়া কর্ম করিতে থাকেন, এই সকলের উপায় করা ব্রাঙ্গ - 
সমাজের কর্তব্য কর্ম; কেবলমাত্র পরব্রন্ষের অস্তিত্ব উপলব্ধি নহে, 
কিন্তু যাহাতে দেশে দেশে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়, এ বিষয়েও 
চেষ্টা করা ত্রাক্মসমাজের একটী গুরুতর কর্তব্য। সকল প্রকার শুভ 
কার্ধ্যই ন্ধগরায়ণ সাধু ব্যক্তিম!জ্রেরই কর্তব্য হইলেও তাহার 
প্রথম এবং গ্রধান কর্তব্য, মূর্তিপূজ। মনুব্যপূজ] বা দেবদেবীর পূজার 
পরিবর্তে সেই দেবাধিদেব অনন্তদেবের পুজা প্রতিঠিত করা। 

গ্রথযে ত্রন্গোপাসনা প্রচার করিয়াই প্রত্যেক কর্ম, প্রত্যেক 
অনুষ্ঠানে দেবদেবীর প্রতিযৃণ্তির পবিবর্তে ব্রহ্ধকে, যিনি সকলের 
অন্তর্যামী, সেই ব্রহ্মকে প্রতিউত করিতে হইবে, তীহারই চরণে 
সকল কর্ধ সমর্পণ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে এবং শিক্ষ! দিতে 
হইবে। আমাদিগের ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া সকল কর্মে হস্তক্ষেপ 
করা উচিত। ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যঞ্মাত্রেরই কেন্দ্র ব্রহ্ম এবং 
সযুদয় সংসার পরিধি। কেন্দ্রট্যুত হইয়া কার্য করা আমাদিগের 
কদাপি কর্তব্য নহে। আমর! কেন্্ুচ্যুত হইয়া কার্য্য করিলে কোন 
কার্য্যেরই ভিত্তি সুদ করিতে পারিব না--কোন কার্ধ্যই স্থায়ী 
হইতে পারিবে না; সকল কার্য্যেই ঘোর বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপ- 
স্থিত হইবে। 


ধ্রান্ধের কর্তব্য । র ২৮৩ 


আমরা সমাজসংস্কার করিতে যাই, রাঁজনীতিসংস্কার করিতে 
যাই অর্থাৎ আমর! সমাজকে রাজনীতিকে নিতান্ত সংকীর্ঘভাবের 
পরিবর্তে একটু মুক্ত ভাব দিতে যাই; কিন্তু যখন আমরা মুক্ত- 
শ্বতাব ব্রচ্ষকে আদর্শ করিতেছি ন।, সত্যস্বক্ূপকে হৃদয়ে ধরিয়া 
রাখিতে অগরপর হই না, তখন কিসের বলে, কিসের উপর নির্ভর 
করিয়। সংস্কার করিতে প্রস্থত হইব? সমাঞ্কে মুক্ত করিব__ 
কতটা মুক্ত করিব? আমার নিজের জ্ঞান সীমাবদ্ধ/। তবে 
আমি কোথা হইতে মুক্ততাবের আদর্শ (1981) পাই? 
আমি সমাঞকে মুক্ত করিব_মিথ্য/ হইতে; লইয়া যাঁইব 
কোথার £যুক্ত সত্তর দিকে । কিন্তু এই সত্যের আদর্শ 
কোথায় পাই ? আমরা দেখি যে আমাদিগের আম্মা সীমাবদ্ধ 
হইনাও অসীমের দিকে ছুটি যায়; নান! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য দেখিয়া 
তাহাদিগের আদি কারণ এক মগান্‌ সন্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়_ 
তখনই আস্গ্রত্যয়ের দ্বারা বুঝিতে গারি ঘে এই সীমাবিশিষ্ট 
জগতের পশ্চাতে এক অনন্ত সত্যস্ববূপ মহান্‌ পুরুষ আছেন । 
আমরা যেকোন সংস্থান করিতে বাই না কেন, তাহা এই স্ত্য- 
বন্নগ তদ্ধনুদ্ধুক্তন্বভাৰ পূর্ণপুরুষকেই আদর্শ করিরা করিতে 
হইবে! ইহারি জন্য বলিতেছি বে অগ্রে ত্রহ্গকে হৃদয়ে ধারণ 
করিবার চেষ্টা পাও, তবে সকল প্রকার উম্:৩, সকল প্রকার 
সং্কার সহজনাধ্য হইরা উঠ্ঠিবে। ইহ। না হইলে উন্নতির ভিত্তিই 
দাড়াইতে পারিবে না। অতএব আইস, আমরা বদ্ধপরিকর 
হইয়া আঙ্গ হইতেই ব্রন্মোপাসন। প্রচার করিতে যত্রখান্‌ হই ।কআমর! 
যদি আমাদের শ্বদেশের মঙ্গণকাঁমনা করি, আমরা যদি আমাদের 
আত্মার মঙ্গলকামনা করি, তবে আমরা যেন কোন প্রকার তন্ে 


২৮৪ বাক্ষধর্শের বিবৃতি। 


ভীত না! হইয়। ব্রন্মনামের জয়ঘোষণ। করিয়া কায়মনোবাক্যে সক- 
লের হৃদয়ে ব্রহ্মনাম অক্ষিত করিয়। দিবার চেষ্টা করি। সেই মুক্ত 
পুরুষের স্বাধীনতাঁব যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তবে আমরা 
অচিরাৎ সকল বিষয়েই স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইব | 
্রাহ্মধন্ম প্রচার করিতে গেলে জাতীয় ভাবের উপযোগীরূপেই 
তাহ প্রচার করা সর্বোত্তম প্রণালী । আমি যদি কতকগুলি মুসল- 
মানের নিকট ব্রহ্গজ্ঞান প্রচার করিতে গিয়া কোরাণের পরিবর্তে 
হিন্দুশাস্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত দেখাই,তাহী ভাল, অথবা'আমি যদি কোরাঁণ 
হইতে দৃষ্টান্ত দিই, তাহা ভাল? আমি যদিও উভয় পক্ষেই একই 
্রঙ্ধজ্ঞানের বিধয় বলিতেছি ; কিন্তু যদি বাস্তবিক সেই মুসলমানের 
অন্তরে ্রহ্মজ্ঞান প্রবেশ করাইবার আমার ইচ্ছা! থাকে, তাহা হইলে 
শোষোক্ত উপায়ই যে প্রশস্ত উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্রও 
নাই। সেইরূপ খৃষ্টীয়দিগের মধ্যে বাইবেল প্রভৃতি তাহাদিগের 
উপযুক্ত উপায়ের দ্বারাই ব্রঙ্মজ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক । আমর! 
হিন্দুঃ হিন্দু পরিধারে বেষ্টিত, হিন্দু আচার ব্যবহারে লালিত 
পালিত; তখন স্বজাতীয়ের মধ্যে ব্রদ্ষজ্ান প্রচার করিতে গেলে 
হিন্দুর উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। আমরা পূর্বতন 
খবিদিগের জ্ঞানভাগার মনুসংহিতা। প্রভৃতি শাস্ত্র সকলকে অব- 
মাননা না করিয়া, তাহার মধ্য হইতে সার সত্য গ্রহণে সচেষ্ট হইব 
এবং সেই সত্য সকল দেশীয় শাস্ত্রের মধ্য দিয়া, দেশীয় ভাবের মধ্য 
দিয় প্রচার করিলে সর্বসাধারণে আগ্রহের সহিত ধারণ করিবে। 
দেখ, শক্ষরাচার্ধ্য তাহার মতকে সম্পূর্ণ দ্েশীয়ভাবে প্রচার করিয়া 
কতদূর কৃতকার্ধ্য হইলেন। এদেশের শাস্ত্র ষখন উন্নত মত লকল 
গ্রচার করিতেছে, তখন সে পকল শাস্ত্কে একেবারে ত্যাগ করি- 
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বার প্রয়োজন কি? অল্পে অল্লে তাহার সংস্কার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হও। আমরা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” প্রন্থুতি অতি মহান্‌ সত্য- 
বাক্য সকল কত পূর্ব হইতে পাইয়াছি,ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 
এ সকল আমর! বিজ্ঞাতীয় ধর্ম অনগুকবূণ করিয়। প্রাপ্ত হই নাই। 
তবে কেন আবার আঘার্দের পবিত্র ধর্মুকে বিজাতীয় ভাবে পঞ্ধিল 
করিয়া তুলিব? ধর্মের মধ্যে বিজাতীয় ভাব বিজাতীয় আচার 
ব্যবহার বলপুর্ধবক প্রবেশ করাইলে ধর্ম বিরূততাব ধারণ করে। 
খ্রাহ্মধর্মের প্রকৃত মন্তব্য কখা এই যে, যে জাতির যেরূপ জাতীয় 
প্রথা তাহ! সেইরূপ থাকুক, যে কুলের যেন্ূপ কৌলিক প্রথ| তাহা 
সেইন্ূপই থাকুক, “তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোন 
প্র্ধোজন নাই; কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য 
হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া! গিয়া তাহার 
স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্গোপাপনা অধিরূঢ় হউক, তাহ! হইলেই ব্রন্ষো- 
পাসক তক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্মব্রত অব্যাহত থাকিবে” * 
আইস, আমরা আজ হইতেই পূর্বতন মুনি খধিদিগের খহ 
সহজ বৎসরের কঠোর তপস্যালৰ ব্রজ্ঞানকে অবহেলা না করিয়া, 
প্রত্যুত তাহা হৃদয়ে যত্বৃপূর্বক রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্দপ্রচারে আত্ম- 
সমর্পণ করি । এই ত্রান্ষধর্ম প্রচারের জন্ত আমাদিগকে সংসার 
শরিিত্যাগ করিতে হইবে না, কন্ম কাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে না-_ 
কেবল ব্রন্ষেতে লক্ষ্য স্থির করিয়া সকল শুতকর্্ম করিতে হইবে। 
এই সংসারের মধ্যে থাকিয়াও উপদেশের ছারা, সৎকর্ম অনুষ্ঠানের 
ঘবারা এবং আপনর আপনার জীবনের ছার! ত্রাহ্মধন্দের জীবস্ত 
গ্রতাব দেখাইয়া ইহার প্রচার কারের সহায়ত! করিৰ। আমর! 





* পূজাপাদ প্রযুক্ত ছিজেন্ত্র নাথ ঠাকুরের সর্বাঙগীন ররান্দধর্শ। 
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যেদিন হইতে ব্রাহ্মলাম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে এই 
গুরুতর ভার আমাদের প্রত্যেকের স্কন্ধে অপিত হইয্াছে। আমরা 
যেন কেবলমাত্র গ্রচারকর্দিগের অপেক্ষায় বপিয়! না থাকি ; ঈশ্ব- 
রের উপর নির্ভর করি! কর্তব্য কর্ধের মগাযুক্ত অনুষ্ঠান করিলেই 
অচিনাৎ তাহারই প্রাসাদে উন্নতির পথে অগ্রসত্র হইতে সক্ষম 
হইব। এই উন্নতির সীম। নাই _-এই দীধর্পথের অন্ত নাই । 

হে পরমাঘ্মন্! তোমারি কৃপায় আমরা তোমাকে জানিয়াছি 
এবং দেখ, এই বদুনর্গে মিলিত হইয়া তোমার মহিমা ঘোষণা 
করিতে আমাদের অন্তরে কি আনন্দমজৌত প্রবাহিত হইতেছে। 
সেদিন কি আনন্দের দিন হইবে যে দিন গৃহৈ গৃহে ও একমেবা- 
দ্বিতীয়ং তোমার জয়ধ্বনি প্রতিধবনিত হইবে-সে বিন কি অতুল 
আনন্দের দিন-ভাবিতে হৃদয় পুলকিত হয়া উঠে। হে প্রাণীন 
খধিদের বলদাঁতা দেবদেব! আমাদের ত্রাঙ্গধর্ম্ প্রচারের ইচ্ছাতে 
তুমি বল প্রেরণ কর-ত্রাঙ্গধর্মের পথ যখন তোমারই নিকটে লইয়া 
যাইবে, তখন কেন আমরা এই আনন্দের পথে না যাইয়া নিরানন্দ- 
সাগবে ভাসমান হই? তুমি আমাদের এই ভারতবর্ষের চিরন্তন 
দেবতা, তুমি আমাদের এই শ্রাঙ্গসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; 
তুমি আমাদের-প্রাত্যেকের ছগদয়েশ্বর ) আমর! জানি যে, তোমার 
নিকটে গ্রার্থনা করিলে আমর! নিরাশ হইব না। তাই হে দেব- 
দেব পরমেশ্বর, আমর। সকলে যোড়হস্তে তোমার নিকটে প্রার্থনা 
করিতেছি যে তুমি আমাদিগের এই ভারতভূমি হইতে অধর্শের 
ভাব বিদুরিত করিক্| দাও এবং আমাদের শরীর, মন ও আত্মাতে 
এ প্রকার বল প্রদান কর যাহাতে তোমার কথা ছারা সকলের 
ধর্মত।ব আকর্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমাদিগের ধর্শা- 
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তাঁব বর্ধিত হউক, এই আশীব্দাদ প্রদান কর। 
শু একমেবাদ্িতীয়ং । 
ইতি শ্রীরক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ্রাহ্মবর্ধের বিবৃতি 
গ্রন্থে ব্রান্মের কর্তবা বিষম পঞ্চন্রিংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত 


যট ত্রিংশ বিরৃতি-কম্মণ্যেবাধিকা রস্তে |% 

শ্কশ্দুণ্োবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন” কর্খেতেই তোমার 
অধিকার, কম্মফলে নহে। কলিদুগের প্রারন্তে সেই কুরুক্ষেত্র 
গ্রামের অত্যন্তবে থাকিয়া শ্কুষ্ঝ অঞ্জ.নকে এই অযৃল্য মহাবাক্য 
শ্রবণ করাইয়াছিলেন, আজ আমরাও বেদব্যাসে কৃপায় তাহ! 
শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। সেই মহাসম:ক্ষেত্রে ইহার যেরূপ 
প্রয়োজন ছিল, আজও ইহার সেইরূপ প্রয়োজন আছে। ইহার 
প্রয়োজন প্রতি মুহূর্ডে, ইহার এরোজন ডি যুগে। ইহার প্রয়ো 
জন ভারতে, ইহার প্রয়োজন জগভের সর্কত্র। এই মহাবাক্যটী 
সমগ্র গীতার সার। ইহাই ই্রকুষ্ণের হুদয়নিহিত কৌন্থতমণি। 
ঈশ্বর স্বয়ং নিজ দৃষ্টান্তে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপদে প্রতিপন্ন 
করিতেছেন। মহামতি ব্যাসদেব ইহারই আদর্শপথে জনসধারণকে 
আকর্ষণ করিবার জন্ত মহাভারতের অলম্ত ইতিহাস উদঘাঁটিত 
করিলেন। 


*আন্দুল আয্মোনতি সভার সাণ্বংসন্িক উৎসবে ১৩*৪ সন ১২ পৌষ 
সারংকালে বিবৃত । 
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আমাদিগের বর্তমান অবনতি কেবল এই মহাবাক্য অবহেলা 
করিবার কারণেই ঘটিয়াছে। আমাদিগের আকাঙ্ষা কর্মে অধি- 
কারের প্রতি তত নহে, যত কর্তমফলে অধিকারের প্রতি । যে সময়ে 
শ্রীকৃষ্ণের হদয়সাগরমস্থনে এই মহাবাকোর উত্তব হইয়াছিল, সেই 
সময়েও এই একই কারণে ভারত গুরুতর অবনতির অভিমুখে 
ধাবিত হইয়াছিল। তখনও অধিকাংশ ব্যক্তিরই লক্ষ্য কর্ম অপেক্ষা 
কর্দম্ফলের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। ধন্দ্য উপায়ে রাজ্য 
অভ্্রন করিতে গেলে কত যে তগস্তা চাই, কত বুদ্ধিপরিচাঁলনা 
চাই, জগতের কত মঙ্গলকামন! চাই, হূর্য্যোধনাদদি কৌরবগণ 
সেই সকলের অর্জনচেষ্টা পরিহার পূর্বক অতি সহজে অক্ষত্রীড়। 
দ্বারা রাজ্যলাতরূপ ফললাভের কামনায় মুগ্ধ হইয়াই যত অমঙগল- 
রাশি আনয়ন করিলেন। আর বর্তমানে আমরাও কৌরবদিগের 
ন্যায় অত্যন্ত ফলকামী হইয়াই অবনতির পথে ছুটিয়। চলিতেছি। 
এই কারণে "কর্দণ্যেবাধিকারস্তে » এই মহাবাক্যের সার্থকতা 
তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনিই আছে। বর্তমান সময়ে ইহা 
সর্বরোগের মহৌবধ। 

কর্ম না করিয় কর্ম্ফল্ের আকাঙ্ষা হইতে মিথ্যারাশি প্রস্ত 
হয় এবং বর্তমানে সকলে যেন তাহাই প্রার্থনা করে। যে বিদ্বান 
নহে, সে বাক্যচ্ছটায় নিজের বিদ্ভাবত্তা ফলাইয়। প্রশংসালাতের 
চেষ্টা করে) যে নিধন সে আপনাকে ধনী; যে ধার্শিক নহে, 
সে আপনাকে অত্যন্ত ধার্মিক বলিয়৷ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস 
পায়। বর্তমানের এমনই অবস্থা আসিয়! পড়িয়াছে যে মিথ্যা ভিন্ন 
সংসার যেন চলিতে চাহে ন|। সহজ সত্য কথাটী আমরা! তুলিয়! 
যাই যে মিথ্যা অবলম্বন করিলে আমাদের নিশ্চয়ই পতন--পতন 


কর্দণোবাধিকারজে । ২৮৯ 


একেবারে অনিবার্ধ্য, কারণ মিথা সতা নহে, মিথ্যার অস্তিত্ব নাই । 
মিথ্যা অবলম্বনে অন্যকে প্রতারিত করিতে যাঁওয়। আনম বঞ্চনার 
অধিক কিছু নহে এবং আম্মবন্ঠনার অপর নাম আত্মঘাতী হওয়!। 
প্রতারণা ব৷ আত্মবঞ্চন। করিয়। এপর্যান্ত কেহ বড়লোক হইত 
পারে নাই; আত্মবঞ্চন। করিয়া এপর্যন্ত কোন জাতিই উন্নত 
হয নাই। মিথ্যাবলন্বনে প্রতা়ণ। বা আস্মবঞ্চন। করিয়। কিছু- 
তেই যে উন্নতি হইতে পারে না, তাহা বর্তমানে ইংলগু, জর্মনি, 
আমেব্িকার যুক্তরাজা প্রতি দেণের অভ্া্ূর এবং স্পেন প্রস্থৃতি 
দেশের ছুর্গতি আলোচনা করিলেই সম্যক উপলব্ধ হইবে। 
আমাদের ভারতবর্দে এই সত্যের দষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতের 
অবস্থা পর্যালোচন। করিলে অঞ্সন্বরণ ছরূহ হয়। ভারতের রাঞন্য- 
গথযে ঘোরতর মিথ্যা আশ্রর করিয়াছিলেন, আম্মীয় স্বজন 
বিরোধ করিয়৷ পরস্পরের প্রতি যেরূপ কপটতা অবলশ্খন করিয়া- 
ছিলেন, আমাদিগের সন্বিধ পরাধীন তা কি তাহা হইতেই প্রস্থত 
নহে? সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় আমাদের মহাভারতে 
কেমন জলস্ত ভাষায় আলিখিত হইয়াছে। অন্ধ ধৃতবাষ্রী অনুচিত 
মায়ায় বশীভূত হইয়! দীয় পুত্রাদির অবলদ্বিত মিথ্যার প্রতিরোধ 
করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহার ফলে তাহার শতাধিক পুত্র সেই 
দীপ্তশিখা মিথ্যাগ্রির আহুতি রূপে নিপতিত হইলেন; অক্ষৌহিণীর 
পর অক্ষৌহিণী সেনা সেই একই অগ্গিতে আগতি নিক্ষিপ্ত হইল। 
অবশেষে সত্যপথের পথিক পাগুবেরাই শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় ও 
ধনের বলে রাজ্য লা পূর্বক তাহাতে আপনাদেরই বংশকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষর কীর্তি রাখিয়া গেলেন। তাই মহাকাব 
ব্যাসদেব বলিয়। গিয়াছেন শ্যথায় যোগেশ্বর ₹%, ঘথায় ধন্ুধর 
৩৭ 


২৯৪ ব্রাঙ্মধর্খ্ের বিবৃতি । 


অজ্জুন, আমার বিবেচনায় তথায়ই শ্রী, বিজয়, ভূতি এবং গ্লব 
নীতি” । 
| যত্র যোগেখরঃ কৃক্সো ঘত্র পার্থে। ধনুধ বিঃ 
তত্র ধ্ুবিঞয়ো। ভূতিক্র'ব। নীতি মতি মন ॥ 

সেং যে কুরুক্ষেত্র যুন্ধের সময়ে ভারতে ধর্ম ও নীতির ছৃতিক্ষ 
আসিয়। দেখ| দিল, সে দৃতিক্ষ যে আঙ্গও থামিতেছে না! দেশে 
দেশে, গৃহে গৃহে, ভ্রাতায় ভাতাম্ব, পিতা পুত্রে, স্বামীন্ত্রীতে আজ 
কত না বিরোধ বিষাদ হইতেছে! কিন্তু এই সকলের মূল 
কোথায় ?-সেই কর্মের পরিবর্তে কর্মফলের আকাজ্ষাজনিত 
মিথ্যার পদতলে মস্তকলুঠন। ভারতের ইতিহাস উদঘাটিত 
করিলে দেখা যায় যে এমন সময্ব গিয়াছে যখন গৃহের দার উনুক্ 
রাখিয়া গৃহস্বামী বিদেশে গেলেও গৃহাত্যন্তরস্থ দ্রব্য সকল চুরি 
করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না; আর আঙ্জ কিনা গৃহে গ্রহে 
দ্বার সকল কুঞ্চিকাবদ্ধ, গৃহদ্ধার মুহুর্তের জনা খুলিয়া রাখিতে 
কাহারও সাহস হয় না! অনৃত ভারতের সর্ধাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়। 
ফেলিয়াছে-ফলে, বিশ্বাস স্নেহ তক্তি প্রভৃতি যে সকল সদগুণ 
মানুষকে ব্রন্মলোকের যাত্রী করিতে পারেন, সেই সকল সদৃগুণ বিলুপ্ত: 
হইতেছে। 

ধার্ট্মিক বলিয়। পরিচিত লোকেরাও বর্তমানের এই ভয়াবহ 
আবর্তের পরিধি যে একেবারেই স্পর্শ করেন না, তাহা বলা যায় 
না। এরূপ কৃতশত ব্যক্তির ধর্মাধন যে ফলম্প্‌হার উদ্দীপ্ত আগ্িতে 
আহুতি পড়িয়াছে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে ? এই অগ্নিতে বিদ্ধানের 
বিগ্যা, ধনবানের ধন সকলই ভক্মীভূত হইয়া যাত্স, কিন্তু ধার্থিকের 
ধর্মও যে অবিকাংশস্গে এই অগ্িপরীক্ষায় উভীর্ঘ হইতে পারে না, 


কর্মণ্যেবাধিকারস্তে । ২৯১ 


তাহাই আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয়, কারণ ধর্মই সকল বিষয়ের 
প্রতিঠাভূমি ৷ আর হৃতসর্ধস্ব ভরতবাসীর ধর্ম ব্যতীত আছে কি? 
তাহাও যদি হারাইয়। বসি, তবে আমাদের ন্যায় ছুর্ভাগ্য কে 
আছে? তাই ধার্মিক বলিয়া, পরিচিত হইবার পরিবর্তে প্রকৃত 
ধন্ধবরক্ষা করিবার জনাই আমাঁদিগের এরূপ অনুরোধ । ধার্মিক 
বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা কাঁলর না আছে? কিন্তু ধাম্মিক 
হইবার ইচ্ছাটা যত সহজ, ধার্মিক হওয়াটা বেন ততদৃর সহজ নহে 
বলিয়া প্রকত ধার্থিক্ষের নিকট সমগ্র জগৎ অবনতমস্তক_অনেক 
সময়ে প্রকৃত অপ্রকৃত নির্বাচন করিবারও অবকাশ হয় না। ধর্খুকে 
ধর্ধের জন্য রক্ষা করিলেই প্রকৃত ধা্সিক হওয়া যায়, সভাসমিতি 
বা বক্তৃত। দ্বারা ধার্ট্িক নাম পাইবার ফলাকাক্ষা! থাকিলে প্রকৃত 
ধরমরক্ষ! হয় ন।। এই জন্যই পুণ্যকীন্তি ব্যাসদেব শ্রীরুঞ্ণের মৃথে 
সত্যই বলাইয়াছেন যে মনুষ্যসহজ্রের মধ্যে এক আধজন মাত্র 
সিদ্ধির জনা চেষ্টা করেন এবং সেই চেষ্টাবান্‌ মনুষ্যদিগেরও মধ্যে 
মাত্র এক আধঙ্গন ব্রক্ষসংস্পর্শ লাভ করেন। আমরা তো! দেশ- 
বিদেশে কত সন্যাসীকে অগ্নিসেবা করিতে দেখি, কিন্তু তাহার! 
যদি সকলেই নিরাকাংক্ষ নিষ্পহ সন্াসী হইতেন, তাহা হইলে 
কি আর ভারতের এবপ দুর্দশা, এবপ ধর্মছুর্ভিক্ষ দেখিতে পাই- 
তাম? হইতে পারে যে সেই সকল সন্্যাসীদিগের অধিকাংশ 
বিপদের কশাঘাতে অথবা ধর্মের উদ্দীপনায় সংসারের অনিত্যতা 
উপলব্ধি করিয়। প্রথমে সন্র্যাসবত অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
কয়জন সেই পবিত্র আদিমতাব চিরস্থাহী রাখিতে পারেন? 
শিষ্বৃদ্ধি কল্পিবার আকাজ্া, ক্ষুধার কঠোর তাদনা, এবং তজ্জনা 
ধনসংগ্রহে কামনা প্রভৃতি নানীশিখ কামাগ্রিতে সেই আদিম ভাব 


২৯২ ব্াহ্মধর্ম্বের বিবৃতি । 


আহুতিম্বরূপে অর্পিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং তখন কেবঙ্গ 
মুত সন্রযাসব্রতের কঙ্কালখানি পড়িয়া থাকে--তাহাতে মর্ঈল 
অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিক হইতে থাকে । 

সন্ন্যাসীদিগের স্তায় গৃহস্থেরাও যদি ধান্িক নাম কিনিবাঁর পরি- 
বর্তে প্রকৃত ধার্মিক হইবার অভিলাষ করেন, তবে তাহাদিগকেও 
নিন্্ ও বিগতস্পহ হইতে হবে; নিংগার্থপর ও সকলের প্রতি 
সমঘৃষ্টি হইতে হইবে। নিজে চব)চোধ্য প্রভৃতি আরামদায়ক বন্ধ 
সকল পূর্ণ মাত্রায়'উপভোগ করিবেন, সামান্য উত্যক্ত হইলেই 
দাসপরিজনের প্রতি রৌষকটাক্ষে মন্দ্রতেদীস্বরে তিরস্কার করিবেন, 
আত্মীয়স্বজনকে দারিদ্র্যনিপীড়িত দেখিয়া যশোলাভবশবর্তাঁ 
হইয়া, আপনার নামের জন্ত পাগল হইয়া বাহিরের দশজনকে শত 
শত মুদ্রা দান করিবেন, এবং আবাল্যবাদ্ধক্য পরের নিকট তোষা- 
মোদ শ্রবণ ও আত্মকাহিনী বর্ণন করিবেন, এরূপ হইলে গৃহস্থ 
ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হইতে পারে না। দাঁনবশীভূত সেই বাহিরের 
দ্রশজন মুখে তাহাকে ধান্মিক বলিতে. পাবে, কিন্তু তাহাদিগের 
নিকট, আত্মীয়স্বজনের নিকট এবং সর্বশেষে অন্তর্যামী .তগ্বানের 
নিকট তাহার প্রকৃত ঘূর্তি অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। তাহাকে 
সমদৃষ্টি হইয়৷ ন্যায়বিচার করিতে হইবে। পরিবারেরই হউক 
অগব1 বাহিরেরই হউক, যে কেহ সত্যপথে চলিতে চাহেন এবং 
অপ্রিম্র হইলেও নির্ভীকভাঁবে তাহাকে সত্যকগ শুনাইতে চাহেন 
তাহারই কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিব প্রয়োজন হইলে 
নিজ সহায়হস্ত বিস্তার করা কর্তব্য; কিন্তু তৎগরিবর্তে সেই 
নির্ভীকতার কারণে বক্তার প্রতি বিরক্ত হইয়া নানা উপায়ে 
তাহাকে বশীভূত করিবার অব তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহার 


কর্মপ্যেবাধিকারস্তে। ২৯৩ 


যথাসাণ্য অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে গৃহস্থ যোগীর উপযুক্ত 
কার্ধ্য হইবে ন|। যিনি নিফাম ও নিরপেক্ষ না হইতে পারিলেন, 
তিনি ধর্মবাখ্যাভাই হউন, সুপঙ্ডিত শাস্্ববক্তাই হউন, অথবা 
রাশি রাশি শিষ্যসমন্থিত সং্রদায়েরই মেতা হউন, তাহাকে আমরা 
গৃহস্থ যোগী নামে অভিহিত করিতে পারিব না। কিন্তু আমাদের 
দুর্ভাগ্য যে বর্তমান কাঁলে ভারতে প্রকৃত পরমহংসের ন্যার এরূপ 
গৃহস্থ যোগীও. অতীব ছুল ভদর্শন। 
ধ্মপদার্থ যেমন উচ্চ, তাহার খিদ্রসকলও তেমনি গুরুতর ও হু 
_এত হন্যে সহজে উপলন্ধ হয় না। সকল বিদ্রের যূল ফলা- 
কাঙ্ছা, তাহ৷ পূর্বেই বলিয়াছি; কিন্তু বসন্ত যেমন কামদেবের 
প্রধান সহায় বলিয়। উক্ত আছে, সেইরূপ এই ফলাকাজঙ্জার প্রধান 
সহায় তোষামোদ। প্রসিদ্ধিই আছে যে খিলোকে কেহ ছুশ্চনর 
তপস্তা করিতে প্ররৃত্ত হইলেই ইন্দ্প্রমুখ দেবগণ স্বয়ং অথব। উপ- 
যুক্ত ব্যক্তির দ্বার। স্টাহার তোযামোদ পূর্বক ফলাকাক্ষ। জন্ম ইয়। 
দির। তপোভস্ক করিতেন। তোষাযোদের নিকট খন দেবধক্ষ 
গ্রনস্থতি সকলেই পরাজিত, তখন দুর্বল মানবের জয়াশ|! কোথায়? 
ধণী, বিদ্বান্‌, ধার্মিক প্রভৃতির মধ্যে ধার্মিকেরই পক্ষে তোষাযোদ 
সর্বাপেক্ষ। অনিষ্টকর। স্বর্গগত কোন গৃহস্থযোগী এই কারণে 
সর্বদাই উপদেশ দিতেন "তোষামোদ করিবে না, তোষামোদ 
চাহিবে না।” গৃহস্থ যোগীর, বিশেষতঃ ধনবান্‌ মর্ধ্যাদাবান্‌ গৃহস্থ 
যোগর পক্ষে এই তোধামোদই বিশেষ অবধানের বিষয়। সন্ন্যাসী- 
দিগের শিষ্যগণ ব্ভূতিষোগ ও তদানুষঙ্গিক এখর্ধ্যলাভ অথবা 
কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় মধুময় স্বতিবাদের 
বারা তাহাদিগকে অহযিকাস্ফীত করিয়া ভুলেন ; তাহার পরিণামে 
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গুরুও শিষ্য উভয়েরই যোগত্রংশ ও দারুণ পতন। সেইকপ ভীর্ঘবায়- 
সের নায় অর্থলোলুপ বাক্তিগণ ধনবান গৃহস্থধোগীর শিষ্য সাজির। 
তাহাকে তোবামোদতৈল প্রদান করিতে থাকেন। ধর্মের জন্য যে 
কেহই তাহার নিকটে আসেন না, তাহ। নহে; তবে অধিকাংশ 
ব্যক্তিই একটা না৷ একটা স্বার্থ লইয়। আসেন | প্রকৃত ধখ্েরই 
জন্য উপস্থিত হউন অথবা ধর্মের নামে কোন স্বার্থ লইয়াই আসুন, 
অধিকাংশ ব্যক্তিই ধনবান গৃহস্থের প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন 
না এবং তাহার প্রত্যেক কথার সান্স দিরা প্রত্যক্ষতাবে ব। পরোক্ষ- 
তাবে তোষামোদ করিতেই অগ্রসর হয়েন। ধনী গৃহস্থ ধান্মিক 
হইতে চাহিলে তাহার সিদ্ধির পথে এই সকল শিষ্যপারিষদ ব্যাত্র 
ও সর্পরূপে দণ্ডায়মান হয়। প্রকৃত সাধকের পক্ষে নির্জনতাই 
প্রার্ঘনীয় এবং পারিযদসমাগম ও তাহাদের মধুময় স্তৃতিবাক্য 
সর্বতোভাবে পরিবর্জনীয়। এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মনু 
বলিয়াছেন যে “ব্রাহ্মণ অপমানকে আকাঙ্ষ! করিবে।” 
ধর্মপারিষদর্দিগের তোষাঁমোদ এমনি গুঢ়ভাবে কার্য করে যে 
তীহাদিগের গুরু প্রথমতঃ অনেক সময়েই বুঝিতে পারেন ন! ষে 
তিনি তোষামোদে ভূলিতেছেন এবং কিছু পরে বুঝিতে পারিলেও 
তাহার কর্ণরোচক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। এই. 
কারণেই জগতে এবং বিশেষতঃ আমাদের এই ভারতবর্ষে বাশি 
রাশি সম্প্রদায় উিত হইতেছে, কিন্তু টিকিতে পারিতেছে না। 
কতকগুলি শিষ্যের গুরু অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেতা জনসাধারণ 
অপেক্ষ। কিয়দ্দূর অধিক অগ্রসর হইয়। আপনাকে অভ্রান্তরূপে 
প্রতিপন্ন করিতে, মুখে না হউক, অন্তরে স্বভাবতই ইচ্ছা করেন 
এবং স্তোতা ধর্মপারিধদগণ মুখে দেখান যেন তাহাকে বান্তত্িকই 
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অন্রান্ত বলিয়া মনে করেন। কিু ঈগ্ররের রাঙ্গো মিথ্যার প্রতিষ্ঠা 
নাই, অন্রান্তবাদের ভ্রান্তি অক্পদিনেই অপসারিত হইয়। উক্ত গুরু 
বা নেতার সত্যবিযুক্ত কঙ্কালনেতৃত্ব প্রকাশ করিয়। দেয় ।এই প্রকা- 
রের নেতা কথায় কথার ব্যক্ত করেন যে, তাহার প্রত্যেক কার্ধ্য 
ঈশ্বরেরই আদেশে অনুষ্ঠান করিতেছেন, স্টায় কার্ধ্য হইলেও 
তাহ! ঈশ্বরের আদেশ এবং অন্তায় কার্যা হইলেও ভাহ! ঈগরের 
আদেশ। তাহার ধশ্মপারিষদগণ ঘদি এই প্রকার আদেশের 
বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন, অমনি তিনি বিরক্ত হইঙ্লেন এবং সপক্ষে 
বলিলেই সন্তষ্ট। এই কারণে ভীহারাও তাহার ভাগ মন্দ সকল 
কথায় সাম দিয়া, ভাঙার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্ধ্যকে ঈশ্বরের 
আদেশরূপে প্রতিণনন করিতে উদ্ধত হইয়! তাহার হৃদয়কে তোধা- 
মোদের দ্বার! প্রকৃত পক্ষে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে । যাহারা 
ঈশ্বরাদেশের এইরূপ আদর্শ সমর্থন করেন তাহাদিগকে ধিক এবং 
গইরূপ আদেশকেও ধিক। এরূপ আদেশ আদেশের প্রক্কত 
ক্ষণাত্রান্ত নহে। 

আমরা এরূপ আদেশের আদর্শে চলিতে পারিব না৷ বটে কিন্ত 
প্রত ঈশ্বরেরই আদেশে চলিব। নিষ্কাম ও নিষ্পৃহ হৃদয়েই ঈশ্ব- 
রাদেশ স্বীয় সত্যম্থনগর মুষ্তিতে প্রকাশ পায়। সেই মনের নিয়প্ত| 
তগবান নিযতই আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে শুভবুদ্ধির ধারা 
প্রবাহিত রাখিয়াছেন, ইহারই সুদ্রে আমাদিগের প্রত্যেককে 
তাহার সহিত জীবনে মরণে আবদ্ধ রাখ্য়াছেন। এই শুভবুদ্ধির 
রশ্মি নিশ্খল হ্র্্যালোকের নায় সরল বরেখাপাতে নিপতিত হয়। 
কোন স্থানে একটা ব-আকার কাচের মধ্য দিয়! হুর্যযালোক 
' পাতিত করিলে অথবা সুরধ্যালোক এক্কেবারেই প্রবেশ করিতে না 
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দিলে ধেমন তাহার “মঙ্গল ফল পাওয়া যায় না, সেইরূপ পক্ষপাত 
প্রভৃতির মধ্য দ্িয়। শুভবুদ্ধির রশ্মিকে পাতিত করিলে অথব| অশুত 
বুদ্ধির ছারা তাহ।সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিলে তাহার শুঁভফল হয় একে- 
বারেই পাওয়! যাইবে না অথবা আমরা আংশিকভাবে বিকৃত আকারে 
তাহা লাভ কবিব। ফলাকাজ্ষাই আমাদিগের সরল শুতবুদ্ধিকে 
বিকৃত ভাবে উপস্থিত করে। নিষ্পৃহ ভাবে কার্ধ্য করিলে পক্ষপাত 
গ্রভৃতি দোষ আসিতেই পারে ন|। আমাদিগের নিষ্কন্থী হইয়া বসিয়া 
থাকিলে চলিবে না, আমাদিগের দ্কুকর্ম করিলে চলিবে না; 
সেই শুভবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়। আমাদিগকে কর্তব্য কর্মের অন্থু- 
টান করিতে হইবে। সত্যকে অবলম্বন কৰিলে, কর্তব্য কর্খের 
অনুষ্ঠান কৰিলে ফল্গাকাক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তোষামোদের 
প্রতি ঘ্বণা হইবে, মিথ্যা আচরণ করিবার অবপর ঘটিবে না, হৃদয় 
ক্রমশই নির্বঁল ও প্বত্র হইবে এবং ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠ। ক্রমশই 
বর্ধিত হইতে থাকিবে। ধাহার! কিছুরই প্রত্যাশী নহেন, তাহা- 
দের অপেক্ষা ধন্য ও সখী কে? দুর্ধফেণনিত শযা। ও ভূমিতল, 
বৌপ্যপাত্র ও অঞ্জলি যাহার নিকট তুল্যযূল্য তাহাদের অপেক্ষা 
ধন্য কে? তীহার:ই সত্যের পথে সুদুট থাকিতে পারেন, তাহাদের 
মানুষকে ভয় করিবার প্রয়োজন হয় না। 

সত্যপালন করিতে কি ভয়_সত্যন্বরূপ ষে আমাদের নিকটেই 
আছেন। তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়! সর্ধদাই আমাদিগকে 
অভয় দিতেছেন। 

একোহহমন্ত্ীত্যাক্মানং যন্তুং কল্যাণ মন্তসে। 
নিতাং স্থিতস্তে হদ্যেষ পুণাপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥ 
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সেই অন্তর্বামী ভগবান অন্তরে থাকিয়া অনাহতধ্বনিতে সর্বদাই 
ঘলিতেছেন “হে তত্র, তয় নাই-_মনে করিও নাযে তুমি একাকী 
আছ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার অন্তরের 
নিগৃঢ়তম প্রদেশে সাক্ষীশ্বরূপে, রক্ষাকবচস্বরূপে অবস্থিত আছি।” 
এই কথাটি কেবল গুনিবার কথা নহে, বলিবার কথা নহে, ইহা 
হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার কথা--নিভূত প্রদেশে শুভযুহর্তে শাস্ত 
সমাহিততাবে ধ্যানে বসিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। ঈশ্বরকে 
সর্বদাই প্রীত করিয় তাহারই আদেশে চলিতে থাকিব। আর 
যদি ভয়ও করিতেই হয়, তবে তাহাকেই তয় কর, ধাহাকে ভয় 
করিলে “না থাকে অন্যের ভয়”। মানুষকে ভয় করিবে কেন? 
মানুষ অতি ক্ষুদ্র কীট। যে গ্রগতের অন্তর্গত নক্ষত্রের সংখ্যা 
নির্দিষ্ট হয় নাই, যেখানে নিত্য নূতন নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হই- 
তেছে, যে জগতের একটী কণা এই পৃথিবীরই সকল বিষয় এখনও 
আয়ত্ত হইতে পারে নাই, সেই জগঞ্জর ক্ষুত্রাতিক্ষুদ কীট মান্থুষ 
_যে মাহুষ আপনার সার্দত্রিহস্ত পরিমিত শরীরকেই সম্পূর্ণ 
আয়ত্ত করিতে পারে না, সেই মানুষকে তন্ন করিতে হইবে ? 
সম্মুখে এই যে অনাগ্ঘনস্ত যহাকাল পড়িয়া অছে, সম্মুখে এই 
যে অনাগ্যনস্ত মহান আকাশ পড়িস্বা আছে. ইহার সম্মুখে ক্ষত্্ 
দ্রেহধারী নিতান্তপক্ষে শতবর্ষ পরমামুবশিষ্ট মানুষকে তয় করিতে 
হইবে? আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এক একটী আত্মা রহিয়াছে 
বলিয়াই ক্ষুদ্রদেহধারী হইলেও আমাদের গুরুত্ব আছে, ক্ষুদ্রকীট 
আমরা বিশ্ববিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে উদ্ধত, তাহ! স্বীকার করি। কিন্তু 
আমর! প্রত্যেকেই সেই এক একটী আত্মা বঙলিয়াই, প্রত্যেকেই 
সেই জ্যোতির্শয় দেবদেবের সন্তান বলিয়া ই, মানষের নিকট আমা- 

৩৮ 


২৯৮ ব্রাহ্মধর্থ্বের বিবৃতি । 


দিগের তয় পাওয়া কর্তব্য নহে। মানুষের ভয় করিবই বা কেন? 
তয়শীল মানবের মৃত্যুর অধিক ভয়ের কারণ কি আর কিছু আছে? 
কিন্তু একট কথ! হৃদয়ে মুদ্রিত করিলেই সে ভয় আর থাকিবে 
না_তাহ। এই ষে মৃত্যুতেও আমর! ঈশ্বরের মঙ্গললরাজ্যের সীম] 
অতিক্রম করিতে পারিব না। জীবনেও যেমন তাহার সহিত 
আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ প্রেমবন্ধন দেখিতে পাই, মরণেও 
সেই প্রকারই বিশেষ প্রেমবন্ধন বর্তমান থাকে । এক মৃহর্তের 
জন্য তাহাকে ছাড়িয়া! আমর! থাকি নাঃ অথবা তিনি আমাদিগকে 
ছাড়িয়া থাকেন না। 

আজ এই যে সভার অধিবেশনে বন্ধুগণের সহিত আনন্দ উপ- 
ভোগ করিবার অবসর পাইয়াছি, এই সভার নামটা আমার বড়ই 
প্রিয়। আত্মোন্নতিতেই, প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মার উন্নতিতেই 
আমাদের কর্তব্য কর্মের পরিসমাপ্তি। আমরা যখন সেই হৃদয়ের 
ধনকে হৃদয়ের পৃজা দিতে পাঁ্রিব ; যখন সেই সত্যন্বর্ূপের নিকট 
মিথ্যারাশি বলিদান করিয়া নিভাঁকভাবে দ্াড়াইতে পারিব ; শত 
বাঁধা বিদ্বের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলশ্বরূপে নির্ভর করিয়া যখন কর্তব্য 
পালনে পরাংমুখ হইব না তখনই দেখিতে পাইব যে, সত্যপালনে 
দৃত্রত ভীম্মদেবের যুখে যে অমান্গুষিক স্বর্গীয় প্রতা৷ ভ্রীড়া 
করিয়াছিল, কর্তব্যকর্সাধনে পাগবগণের হৃদয়ে যে অপার্থিব 
বল উদ্ভূত হইয়াছিল, আমাদেরও হৃদয়ে সেই অপার্ধিব বল আসে 
কি না, আমাদেরও মুখে সেই দেবপ্রতিভা নামে কিনা। এই 
সভার সত্যগণ যদি নিষ্কাম ভাবে সত্যপালনে এইরূপ দৃঢব্রত 
হয়েন, কর্তিব্যপালনে যদি এইরূপ নির্ভীঁকহৃদয় হয়েন, তবেই 
তাহাদিগের প্রক্কৃত আত্মেন্নতি সাধিত হইবে, এই আত্মোব্লতি 


আনন্দাহ্বান। ২৯৯. 


সভার নাম সার্ক হইবে এবং ইহার কার্্যক্রোত এই গ্রামের 
এই দেশের মলিনতা৷ দূর করিতে সমর্থ হইবে। পরিশেষে 
গীতার এই উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিয়া উপসংহার করি_- 
ময় সর্বাণি কর্দাণি সনাস্তাধযাত্ুচেতসা। 
নিরাণী নির্ঘমো। তৃত্বা যুধান্থ বিগতন্বরঃ | 
ভগবানের উপর সমস্ত কর্মফল রন্ান্ত করিয়। ফলাকাংক্ষারহিত হও) মায়া- 
বশীতৃত হইওন! এবং শোকতাপ পরিত্যাগ পূর্বক ঘুদ্ধার্থে অএসর হও । 


ইতি গ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রা্ষধর্থের বিবৃতি 
গ্রন্থে কশ্মণ্যেবাধিকারপ্তে বিষরক হট ত্রিংশ 
বিবৃতি সমাপ্ত । 


সপ্তত্রিংশ বিবৃতি-__আনন্দাহ্বান | 
ৃণৃ্ত বিশবেহমৃতস্যপুত্া॥ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তং | 
শরতের এই সুমধুর প্রতাতকালে কাহার হৃদয় না সেই হুর্য্যের 
অস্তরাত্মার মহিমা গান করিতেছে? মলয়বাযু সুদূর সাগরপাঁর হইতে 
সংবাদ আনিতেছে যে এই মধুময় এরভাতে সেখানেও সেই দেবদেবের 
অনন্ত মহিমা বিঘোধিত হইতেছে; আবার স্রোতস্বতী জাহুবী 
উদাসভাবের আবাসস্থান হিমালয় হইতে পুরাতন খধিদিগের 





রঙ 
* ২৪শে দেগ্েম্বর, ১৮৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত । 


৩০০ ব্রাহ্গধর্মের বিবৃতি ৷ 


পবিত্র গান সকল লইয়া সাগরের সমীপে উপস্থিত করিয়া দিতেছে; 
বিমল আকাশ সেই দেবদেব পরমদেবের পদতল হইতে রোমাঞ্চ- 
শরীরে জগতের মহাগীত অবিশ্রান্ত শুনিতেছে। বোধ হয় এই- 
রূপ কোন শরতের প্রভাতে, মহাতেজের কণিকামাত্রে উদ্ভাসিত, 
কনকতপনের সৌন্দধ্যে মুগ্ধ কোন পুরাতন খষি আপনার ছদয়ের 
গভীর সন্দেহের সহস! নিরাকরণ হইতে দেখিয়া! এবং তৎপরিবর্ডে 
নৃতন আলোকের দেখা! পাইয়া জগতের উচ্চসিংহাসনে ফঁড়াইয। 
সুগভীর বজনিনাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন ফে-- 
শৃণুন্ত বিশ্বেইমুতন্ত পুত্রা 
আ যে ধাদানি দিব্যানি তস্থ.ঃ 
বেদাহমেতং পুক'ষং মহান্তৎ 
আদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ 
হে দিব্যধামনিনাঁপী অমুতের পুত্র সকল! তোমর! শ্রবণ কর, আমি 
তিমিরাতীত জ্োতির্য় যহাঁন্‌ পূরুষকে জানিয়াছি ॥ 
এমন জবলত্ত অগ্নিষয় বাক্য কাহার হৃদয় হইতে বিনি্গত হইতে 
পারে 1--যিনি ব্রহ্মরসামৃতপানেপূর্ণপ্রাণ হইয়াছেন; যিনি দিবানিশি 
বিশ্বপিতার ধ্যানে মুদিতনয়ন রহিয়াছেন; স্তাহারই প্রাণ হইতে এরূপ 
সুগভীর তেজপুর্ণ বাক্য সকল বাহিরিতে গারে। কেবল যে 
সেই পুরাতন খিদিগের মুখ হইতেই এইরূপ তেজোময়ী বাণী 
বিনির্গত হইবে, তাঁহ। নহে; পরন্ত আমরাও যদ্দি সেই তেজে'- 
ময় মহাঁন্‌ পুরুষকে ধ্যান করি, তাহার প্রসাদে আমাদেরও হৃদয় 
হইতে জলন্ত বাক্য শ্বত উচ্ছ'সিত হইয়া তাঁহারই মহিমা ঘোষণা 
করিবে এবং সকলের হৃদয়ে অমূর্ত বর্ষণ করিতে পারিবে । তবে 
তাঁই সকল, আইন এমন মধুময় প্রভাত বৃথা যাঁপন না৷ করিয়া সেই 


আনন্দাহ্বান। ৩৪১ 


পরম পিতার উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, হৃদয়কে উন্নত করি এবং 
সত্যব্যবহারকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া! থাকি। 

হে জ্যে|তিত়্্ মহান্‌ পুরুষ! কুরধ্য তোমারি জ্যোতির কণী- 
মাত্র গ্রহণ করিয়। জগংকে আলোক প্রদান করিতেছে, চন্দ্রমা 
তোমারি অমৃতের কথামাত্র গ্রহণ করিয়! জগতকে অমৃতবর্ধণ দ্বারা 
স্ুশীতল করিতেছে। আমার এমন ক্ষমতা! নাই যে তোমার 
মহিমা সুন্দররূপে বর্ণনা! করিতে পারিব; তোমার নিকট করযোড়ে 
্রার্ঘনা করিতেছি যে তুমি আমার আস্মাতে আবিভূতি হও তাহা 
হইলে স্বতই হৃদয় হইতে তোমার মহিমাগান উথ্িত হইয়া জগ- 
তকে অশ্রজলে ভাসাইতে গারিবে। হে পরমাত্মন্‌! আইস তুমি 
হৃদয়ে আইস এবং তোমার বিষয়ে অবিশ্রান্ত গান করিবার ক্ষমতা 
প্রদান কর। 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত ব্রাহ্ধধর্শের বিৰৃতি 


গ্রন্থে আনন্দাহ্বান বিষয়ক সপ্তত্রিংশ 
বিরৃতি সমাপ্ত। 





জীবনসমর্পণ। 
রাগিণী জয়জযস্তী_ চৌতাল। 


জীবন স'পিন্থ আজ, 
তোমারি করিতে কাজ; 
তোমারি আশীষ পেয়ে, 
প্রেমেরি মহিমা গেয়ে, 
ঘুচাব বিরহ সাজ । 
নয়নেরি জলে দেখিব যাহার 
গাঁপতাপ ঝরে যায়, 
তাই তাই বলে ডেকে লব তারে 
আকুল মরম মাঝ। 
ত্রমিয়া অরণ্য সারা 
আসিবে যে পথহারা, 
তোমারি অমৃত নাষে 
জুড়াব তাহারি প্রাণে; 
বহিবে মিলন ধারা। 
গাহিবে তখন বিশ্বগরাচরে 
প্রেমেতে আপন-হারা; 
অসীম সে প্রেম ধরিয়া জীবনে 
ভাঙ্গিব মোহেরি কার। 


পপ শিস 


ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ হরি ও। 


বিজ্ঞাপন। 
*অতিব্যক্তিবাদ” গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ 
পত্রের মতামত। 


অভিব্যক্তিবাদ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ কর্তৃক 
প্রণীত। মুল্য ২০ টাঁকা। গ্রন্থকার যোড়ীসাকোর ৬দঘ্বারকা! 
নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, ৬দেবেক্্নাথ ঠাকুরের পৌত্র ও ৬হেমেন্র 
নাথ ঠাকুরের পুত্র। বলা বাহুল্য, ইনি ব্রাক্গ-বংণীয়। ইহার, 
অনেকপ্তলি গ্রন্থ আছে। পাশ্চাত্য দেশের ডারউইম, ওয়ালেস 
প্রভৃতি জীবের অভিব্যক্তিবাদ বিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছেন। বাঙ্গা- 
লায় অবশ্ঠ এ ধরণের পুস্তক নাই। ক্ষিতীন্দ্রনাথ এ পুস্তক 
প্রকাশ করিয়! সাহিত্যে একটা বড় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহাতে 
নাস্তিকত1 নাই, ইহাই একট! স্মখবর। গ্রন্থকার যে পাশ্চাত্য 
অতিব্যক্তিবাঁদ সংক্রান্ত অনেক পুপ্তকের আলোচন!। করিয়াছেন 
তাহ। এই আলোচ্য পুস্তক পাঠ করিলেই বুঝ! যাঁয়। জীব- 
দেহ সম্বন্ধে অনেক কৌতুহলজনক বিবরণের পরিচয় পাই। ব্যাখ্যা" 
বিশ্লেধণের সুসম্বদ্ধ প্রণালীগুণে এত বড় জটিল বিষয় বেশ সহজ- 
বোধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। অনেকগুলি চিত্র আছে তবে, যুগাদি 
নির্ণয়ের তথ্যে, ইনি পাশ্চাত্য মতেরই অনেকটা অনুসরণ করিয়া- 
ছেন। যাহার! পাশ্চাত্য অতিব্যক্তিবাদ পুস্তকের বেণী আলোচন। 
করেন নাই, তাহারা এ পুস্তক পাঠে গ্রীতিলাত করিবেন । ক্ষিতীন্দ 
নাথ নিজে অনেক নূতন কথা বলিবার প্রয়াস পাইন্বাছেন। তাহার 
অনেক কথার সহিত আমাদের মতের "মিল ন। থাকিলেও আমর 
তাহার বলিবার প্রণালীটীর প্রশংস| করি। 
বঙ্গবাসী ১৩১৩ সাল, ১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী ১৯০৭ খৃষ্টাব। 
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অভিব্যক্তিবাদ ।* শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর (বি এ) তত্বনিধি 
প্রণীত। মূলা ২।০ টাকা (আপাততঃ অর্দযূলা ৯০ টাকা মাত্র) সুপ্র- 
সিদ্ধ চার্লপডারউইন কর্তৃক প্রকাশিত অতিবাক্তিবাদ বা নিমশ্রেণার 
জীবজন্ত হইতে মন্ধুযের উৎপত্তি-বিষয়ক মৃত এই গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে 
বুঝান হইয়াছে । সেই সঙ্গে অভিব্যক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, 
জীবনসংগ্রামের মূলতত্ব, পরিৰৃতি (প্রাণরাজ্যের পরিবর্তনের ক্রম ), 
অভিব্যক্তিবাদের আপতিখগুন,ভূগর্ভে অতিব্যক্তিবাদের সাক্ষ্য, প্রাণি 
দেহে বর্ণতেদের নিগুঢ় রহস্য, জড়ম্থষ্টি হইতে প্রাণের উৎপত্তিকথ। 
ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার,মানব শরীরের ও মানবাস্্ার অভিব্যক্তি, আদিম 
মানবের স্থান ও কালনির্ণয়, আদিম মানবের আচার ব্যবহার, 
পৌরাণিক অবতারতত্ব, জণতত্ব, জীবনমৃত্যু, পাপপুণ্য ও জড় 
আত্মা গ্রভৃতি বিষয়ে বর্তমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিতদিগের সর্ব 
জনস্বীরুত সিদ্ধান্তসমৃহ ও বঙ্গের গৌরব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ 
চন্ত্র বস্থ মহোদয়ের আবিষ্কৃত তত্বনিচয়ের বিষয় ৬৫টি খানি সুদৃশ্য 
ফুলপেজ হাফটোন চিত্র সহ বিবৃত করা হইয়াছে। বিজ্ঞান বিষয়ক 
চষ্চায় ধাহাদিগের কিবিৎ মাত্র অনুরাগ আছে, তীহাদিগেরই নিকট 
এই পুস্তক নিঃসন্দেহে সমাদৃত হইবে বলিয়। আমাদের বিশ্বাস । গ্রন্থ 
থানিকে উপাদেয় করিবার জন্য ক্ষিতীন্্র বাবু যত্রের ত্রুটি করেন 
নাই। খাঁহারা বিজ্ঞানের কোনও ধার ধারেন না, তঁহাদিগের 
নিকটেও এই গ্রন্থ সরস ও বিল্ময়োদ্দীপক বলিয়া বিবেচিত হইযার 
সম্ভাবন!। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থকার পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত সমূহ ভারতীয় ভাবে আলোচনা করিয়া 
উহার উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এরপ শিক্ষা প্রদ 
ঠাঙ্থের প্রচার ঘত অধিক হয়, ততই মঙ্গল। ক্ষিতীন্দ্র বাঝুর নূতন 
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পরিচয় প্রদান অনাবশ্তক। আশ! করি, তাহার অভিব্যক্তিবাদের 
বহুল প্রচার হইবে । 
হিতবাদী, সন ১৩১৪ পাল ৩র! আশ্বিন ১৯০৭ খঃ অঃ২০ সেপ্টেম্বর । 


«কলিকাতা জোড়াসাকোর ঠীকুববাড়ীর পরিচয় দিতে হইবে 
নাঃ-_সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এমন বিষয় নাই, যাহাতে এ বাড়ীৰ 
প্রতিপত্তি নাই । শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্বনিধি মহা- 
শয়, বাঙ্গাল! সাহিত্যে বিশেষ সুপরিচিত, তাহার গভীর শাস্তজ্ঞান 
ও প্রতিভা সকলেরই জানা আছে। আমরা তাহার প্রণীত 'অভি- 
ধাক্তিবাদ? নামক অন্তি উৎকুষ্ট গ্রন্থ সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। 
অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে বাঙ্গীলা ভাষায় কৌন গ্রস্থই নাই। শ্রীযুক্ত 
ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় “মানব-প্রকৃতি' নামে যে গ্রস্থ 
লিখিয়াছেন, তাহ। অভিব্যক্তিবাদের, একট অংশমাত্র এবং তাহাও 
ইংরাজী হইতে সম্পূর্ণ গৃহীত। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রবাবুও ইংরেজ 
গ্রন্থকারগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে 
এনেক মৌলিক কথারও অবতারণা৷ করিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদ 
সম্বন্ধে অবশ্ঠ-জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য, এই পুস্তকে সন্গিবন্ধ ও বিশেষ 
পাণ্ডত্যের সহিত সমালোচিত হইয়াছে। এমন মূল্যবান পুস্তকের 
বিশেষ আদর সর্বতোভাবে কর্তব্য। জ্ঞানপিপাস্থু ব্যক্তিমাত্রকেই 
আমর! এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। 
পুস্তকথানির মুল্য ২।৭ আড়াই টাক! নির্ধারিত ছিল, কিন্তু বহুল 
প্রচারের অভিপ্রায় স্বনামণ্যাত ্তরীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শয়, এই পুঞ্ষঈকথানি ১।* পাঁচসিক1 যূল্যে বিক্রুয় করিতেছেন । 

সন্ধ্যা ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সাল। 
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তত্বনিধি শ্রীঘুক্ ক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুরের বিরচিত "অতিব্যক্তিবাদ” 
অর্থাৎ ক্রমবিকাশতত্ব সব্রান্ত গ্রন্থথানি আমর! আগ্যোপাত্ত পাঠ 
করিয়! দেখিলাম । গ্রন্থকার এজন্য বহু পরিশ্রমে নান। স্থান 
হইতে বৈজ্ঞানিকদিগের প্রামাণ্য উক্তি সকল সংগ্রহ করিয়া 
তাহাতে নিজ অভিজ্ঞতার কথাঁও অনেক সংযোগ কবিয়। দরিয়াছেন। 
উদ্ভিত ও নিকষ্ট জীব জন্ত হইতে আস্ত করিয়া ভ্রমে কপি, বন- 
মানুষ, আদিম মানবের অনেকগুলি ছবি ও অস্ত্রাদি ইহাতে তিনি 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অর্থব্যন্ন এবং পরিশ্রম ইহাতে তাহার 
যথেষ্ট হইয়াছে । এরূপ পুস্তক বাঙ্গালাতে এই প্রথম বলিতে 
হইবে। ক্রমবিকাশের মত সকল অবশ্ত ইয্বোরোগীয় বিখ্যাত 
পগ্ডিত ডারুইন, ওয়ালেস, প্রভৃতি দ্বার। জগতে ইতরপূর্বেই প্রচা- 
রিত ছিল। কিন্ত গ্রন্থকার উহাকে এ দেশের প্রচলিত দশীবতার 
যথা_মস্ত কৃত্ম বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতির এক একটী যুগের সঙ্গে 
মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও পুরাণোক্ত এই সকল যুগের 
সহির্ত ভূগর্ভ নিহিত যুগন্তর সমূহের কতদূর কমত্য আছে তাহা 
বল! অতি সাহসের কার্য, তথাপি ক্ষিতীন্ত্র বাবু ইহাতে হস্তক্ষেপ 

করিয়াছেন। . 
বিশ্বের সমস্ত বিভাগের বিকাঁশ এবং উন্নতি একবারে হঠাৎ 
হয় নাই, ভ্রমশঃ হইয়াছে; এ বিশ্বাস স্বাভাবিক এবং বহুল পরি- 
মাণে প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। বর্তমানে যে সকল উদ্ভিদ, প্রাণী, নিরুষ্ট 
জন্ত এবং শ্রেষ্ট জীব মানবজাতিকে দেখা যাইতেছে ইহাদের 
প্রত্যক্েরই এক একটী অতি বিচিত্র বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস 
আছে। পৃথিবীর গঠন সময়ের ( বর্তমান অবস্থাপ্রাপ্তির পূর্বের ) 
জল বাতাস মৃত্ভিক! উত্তাপ প্রভৃতির অবস্থোপযোগী জীবগণ ক্রমশঃ 
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এখানে দেখা দিয়াছে এবং পূর্ব পূর্ব অপূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়া 
উদ্ভিদ এবং জীব জন্ত সকল ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান 
নিদিষ্ট আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে । পাঠকগণ আমাদের 
সমালোচ্য গ্রন্থ পাঠ করিলে এ সমস্ত বিষয়ে পরিষ্কার আলোক 
প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। | 
বিধাতা বিশ্বকর্তী আমাদের সকলকেই স্থাষ্ট করিয়া পালন করি- 
তেছেন এ বিশ্বাস ধাহাদের আছে তাহার! নিরীশ্বর অতিব্যক্তিবাদে 
ন্বতাবতঃই কিছু ভয় পান। এই ভয়ের কারণ অবস্ঠ সষটির ক্রম- 
বিকাশ প্রণালী নহে। অতি নিকুষ্ট জ্তই ক্রমে কোটা কোটী বত- 
সরে রূপান্তরতি হইয়া যদি আত্মাবিশিষ্ট মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে এবং তাহাই এতিহাসিক ধারাবাহিকতা স্তরে প্রমাণই 
হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কোন সৃষ্ট বস্ত বা মনুষ্য কি অষ্টাকে 
বলিতে পারে, ৎকেন তুমি এতাবে আমাদের স্থজন করিলে ?% 
তিনি বিশেষভাবে এক একটী স্বতন্ত্র জাতীয় বৃক্ষলতা৷ জীব এঘং 
মন্ষ্যকে একেবারে পূর্ণ বিকসিত নির্দিষ্ট আকারে প্রস্থত করিয়া 
বদি পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিতেন, তাহাতে যে গৌরব সন্্রম বাঁড়িত 
ইহাতেও সেই গৌরব সন্ত্রমই আছে। কারণ, যত প্রকার দুর্বোধ্য 
ছুলক্ষ্য অপূর্ণ এবং নিক্ষ্ট অবস্থার ভিতর দ্রিয়াই কেন বিশেষ, 
বিশেষ জীব অন্ত বস্ত ও ব্যক্তি পূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট অবস্থায় আসিয়া 
উপনীত হউক না, প্রত্যেক অবস্থায় বিধাতার ইচ্ছাশক্তি নিয়মা- 
কারে অনৃপ্ত হস্তের ন্যায় তাহাদের গঠনকার্ধ্য সমাধা করিয়াছে। 
কেবল মাত্র মৃত, অর্ধমূত কিম্বা! জীবাদি (প্রাণপন্ক ) নিজেরা সভা 
করিয়।' আলোচনা এবং বিবেচনা পূর্বক ইহা! করে নাই। মূল 
উপাদান এবং জীবাদিতে গতি শক্তি গুণরূপে যাহা কিছু ছি এবং 
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তাহাদের যোগ বিয়োগ মিশ্রণে যে কিছু গুণশক্তির মিশ্রফল উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহাই মাত্র স্থষ্টির সর্বান্ নহে তন্মধ্যে বিধাতার অভিপ্রায় 
মঙ্গল সঙ্কল্প এবং জ্ঞানশক্তি মানবের স্থুল বুদ্ধি ও বিচারদৃষ্টির অন্ত- 
রালে থাকিঘ়! চিরদিন এই বিচিত্র বিশ্বব্যাপার সম্পন্ন করিরা 
আসিতেছে। নিরীশ্বর অভিব্যক্তিবাদ জ্ঞানান্ধের অনুমান মাত্র। 
ক্ষিতি বাবু অন্ুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থে কিছু কিছু 
অতি সাহসিক মত ব্যক্ত করিয়াছেন | বর্তমান মন্ুয্যু জাতি এবং 
তাহার অব্যবহিত পূর্ব পুরুষের মধ্যস্থলের হারাণো সংযোগশৃঙ্খল 
যে পৃথিবীর কোন্‌ যুগন্তরে আছে তাহা অপরের ন্যায় ক্ষিতী বাবুও 
খুঁজিয়া পান নাই। ভূতত্ববিদুগণের আবিষ্কৃত বানরবৎ মানবের 
মানবোন্ুখী দেহকঙ্কালের ছবি কয়েকটী এ পুস্তকে আছে। তার 
পর আদিম মানবের আদি পিতার কোন চিহ্ন এ পৃথিবীতে নাই। 
বিধাতা এইখানে জ্ঞানীদেন্ব চক্ষে তাহার গুঢ় তত্ব আজও প্রকাশ 
করেন নাই। তথাপি ক্রমবিকাশ তত্ব সত্য এবং তাহা ঈশ্বরেরই 
স্বহস্তরচিত। গ্রন্থকার একস্থানে লিখিয়াছেন,-“ডিম হইতে 
যন্ত্রসাহায্যে উত্তাপ দিয়! যেমন ছানা বাহির কর। যাইতে পাবে, 
সেইরূপ আশা করা যায় যে জীবাদি নিম্মাণ অথবা আত্মশক্তির উৎ- 
পাদন কালে সম্ভব হইলেও হইতে পারে।” এটা ভয়ানক সাহসের 
সিদ্ধান্ত । জীবাদি (77060101990 ) নিম্মীণ আর আত্মশক্তিৰ 
উৎপাদন যদি কালবশে ডিম হইতে ছান! বাঁহির করার মত মানু- 
ষের দ্বারাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ভগবানকে 
আর এ বৃদ্ধ বয়সে কিছু খাঁটিতে হইবে না, মানবপুত্রেরা ,তাহার 
সব কাজ চালাইবে। নববিধান, ১৯০৪ খুষ্টাব্, জুন। 
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অভিব্যক্তিবাদ ( সচিত্র )--এই পুস্তক খানি ৮দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের প্রপ্রোও, শ্রীমৎ দেবেননাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৬হেমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের পুত্র আনিত্রাঙ্গসমাজের ভূতপুর্ব সম্পাদক, শ্রীমন্তগব্দগীতার 
অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্মপন্ম ও অঞ্ডেয়বাদ,রাজ! হরিশ্চন্্র, 
আধারমনীর শিক্ষ। ও স্বাধানতা। প্রভৃতি প্রণেতা, কলিকাতা, যোড়া- 
সাঁকো নিবাসী, শাগ্ডিল্যগোত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ, 
তন্বনিধি, কতৃক বিরচিত। "অভিব্যক্তিবাদ” পুস্তক ১৮২৪ শকে, 
৫০০৩ কলিগতান্দে শুরুপক্ষে শুত মৃহাষ্টমীতিথিতে কন্টারা শিশ্ক 
ভাঙ্করে আশ্বিনযাসে শুভ চতুর্বিংশদিবনে শুক্রবারে প্রকাশিত 
হইয়াছে এবং গ্রন্থকাত্রর বিজ্ঞানভিক্ষু বন্ধুবর শীমুক্ত রামেগ্রসুন্দর 
ত্রিবেদী মহোদয়ের করকমলে গভীর শ্রদ্ধ। ও প্রীতির নিদর্শন 
উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। 

এ বিষয়ে বাঙ্গালার একখানি গ্রন্থের একান্তই প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল। সামাজিক বৈজ্ঞানিক সকল কথার সহিত এই অভিব্যক্তি- 
বাদের বা ক্রমবিকাশের সংশ্রব। এখনকার দিনে সকল বিষজ্জেই 
এই নিয়ম খাটাইরা দেখ! হয়। 

কিরূপ সরল ভাবে এই ছুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা এই পুস্তকে কর! 
হইয়াছে কয়েকটী স্থল হইতে কিছু কিছু উদ্ধত করিয়া 
দেখাইতেছি £_- 

“জীব্গণের বিশেষতঃ মন্ুষ্যের, উৎপত্তি কি প্রকারে হইল, এই বিষয়টা 
বন্তমানকালের সর্ধ্বাপেক্ষা অধিক দাতার নাধারপের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছে বলিয়! বোধ হয়। চা কু রঃ রব 
অভিবাক্তিবাদিগণ বলেন এইরূপে যোগাতম হইনার আকৃতি প্রকৃতি লান্ত 


করিতে করিতে আদিজীবের বংশধরগণ ত্রমিক উন্নতিলাভ করিয়। মু 
" আদিম পৌছিয়াছে। 
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অভিব্যক্তিবাদ দেখায় যে জীবনসংগ্রামে পরিবৃভির উপযো- 
গীতা অনুসারে যোগ্যতমের রক্ষা হয়। সুরক্ষিত বাগানের 
গোলাপ ফুলগাছ যখন মাঁলীর যনে বদ্ধিত হয় এবং আগাছা সকল 
নির্মূল হইতে থাকে তখনও যোগ্যতমের রক্ষা) আবার সেই 
বাগানে যখন মালী থাকে না, ঘাস নিড়ান বন্ধ হয়, তখন বেড়! 
ভাঙ্গিয়া যায় জল দেওয়। বন্ধ হয়, তখন যাহা গোরুতে খাইতে পারে 
না বা জল দেওয়ার আবশ্যক করে না সেই সকল বৃক্ষ বা আগাঁ- 
ছারাই তখনকার পরিবৃত্তির পক্ষে যোগ্যতম হইয়া দীঁড়ায়। তখন 
তাহারাই বাঁচে আর তাল গাছ মরিয়া যায়। 
পরাধীন দেশে পরাঁধীনচেতারাই সেই বিষম পরিবৃত্তির পক্ষে 
যোগ্যতম। তাহাদেরই রক্ষা হয়। স্বাধীনচেতারা হয় দেশত্যাগী 
হয়, নয় মারা যায়। 
মুসলমানেরা ভারত অধিকার করিলে যে সকল রাজপুত অধীনত 
ত্বীকার করিতে একান্ত অনিচ্ছুক তাহার! যাড়োয়ারের মরুভূমিতে , 
ও অর্ধলী পর্বতের ধারে গিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিল। গঙ্গ। 
যমুনাতীরের উর্বর প্রদেশে তর স্বাধীনচেতাদের পরিৰৃতি স্বাধীনতার 
একান্তই বিরোধী হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু অরণ্যে ও মরুভূমিতে 
উহাদের পরিবৃত্তি উহাদের রক্ষার পক্ষে, “তত” বিরোধী হইল 
না-_কেন না মুসলমানেরা এ মরুভূমি অধিকারের জন্ত “তত” 
অধিক চেষ্টাও করিল না, এবং যতটা করিল তাহা উহাঁদিগকে 
অধিকতর অসুবিধা ভোগ করিয়াই করিতে হইল। যাহারা! ধর্ম 
পরিবর্তন করিল, উহারা “রাজপুত মুসলমান” হইয়া কতকটা সুখে 
এবং যাহারা হতষান ও হুতবীর্ধ্য হইয়া থাকিতে গপারিল তাহার! 
অবজ্ঞাত হইয়া ন্ব্দেশেই বাস করিতে পাইল। সেইরপ্র তথ্য 
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বোয়ার ইতিহাসেও প্রমাণ করিতেছে । ক্েপকলনি ইংবাঞ্জাধিকৃত 
হইলে যাহার। উহাতে পরাধীন হইয়া বাদ করা কষ্টকর মনে করিল 
তাহারা ক্রমানয়ে নেটালে, অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেট, ও ট্রান্সতালে সবিয়। 
সরিয়। গেল। এবারেও উত্তবে. রোৌডিসিরা দেশ ইংরাজের দখল 
না থাকিলে উহাদের কতক উত্তরের অরণ্যে ও গ্রাবেই সরিয়! 
যাইত। এবারে তাহা হইতে পারিল না সুতরাং যাহাদের মন 
কিছুতই ইংরাজের সহিত মিশিবে না তাহাদের দেশ ত্যাগ করিয়া 
একেবারে আখেরিকার ব। জাভাগ্র যাইতে হইবে । যাহার! দেশে 
থাকিতে থাকিতে ক্রমে লবন হইয়া আসিবে তাহারা ত্রমে ইংরাজের 
সইিভ মিশিঘ্বা বাইবে। “তাহারা” ধেমন আদর এখন পাইতেছে 
তেষনি পাইতে থাকিবে । বর্তমান পরিরত্তির যোগ্য হইয়! উঠিয়া 
রক্ষা পাইবে । যাহার! বড়ই খ্যন গুমুটে” থাকিবে তাহারা কয়েক 
জন আবার একদিন হয়ত হঠাৎ একটা! যাঁরামারি করিয়! ফেলিয়। 
মারা যাইবে । উহার| বর্ধমান পরিনৃত্তির সম্বন্ধে কোন মতেই 
যোৌগ্যতম নহে। এইরূপ আমাদের দেশে ন্বদেশত্রব্যের প্রতি 

ত| না থাকাঁয় ও স্বজাতিপ্রীতির একা অভাব থাকায় ও 
এখানে এ দেশের রা্গব্যবস্থায় বৈদেশিক শিল্পের উপর কঠিন 
পরিমাণে শুল্ক অবধারিত না থাকায় বৈদেশিকেরা অবাধে 
বিলাতী বন্ত্র শস্তায় আনিতে পারিল এবং ভীষণ জীবনসংগ্রাষে 
আমাদের পরিশ্রমী কিন্তু দলবন্ধনে অনত্যন্ত তাতীরা তাহাদের 
বর্তমান কঠিন পরিবৃত্তির যোগ্যতম নয় বলিয়া নির্মল হইয়া 
গেল। এ দেশের লোকের মধ্যে ইংরাঁজের স্তায় শ্বজাতিগ্রীতি 
থাকিলে তাহা ঘটিতে পারিত না। গ্জর্দনিতে প্রস্তুত" ছাপ 
দেখিলে তাল ইংরাঁজে তাহা ক্রয় করেন না। উহাদের বাণিক্ক্ে 

চ 
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পৃথিবী ছাইয়া দিয়াছে। উহাদের শিল্পীদের গ্রাসাচ্ছাদন কষ্টসাধ্য 
তবুও উহাদের এতটা ঘড়! 

জন্মুনি ও আমেরিকা এক্ষণে ইংরাজি শিল্সের সহিত কতকট। 
প্রতিযোগিতা করিতেছে । উনারা নিজেরা রক্ষণশীল। অপর 
জাতির শস্তা শিল্পের উপর কড়া শুন্ক লইয়া উহার মুল্য বৃদ্ধি করিয়া 
দিয়া উইারা নিজেদের শিল্প রক্ষা করে। ইংরাঁজকেও হযূত এরূপ 
করিতে হইবে। নচেৎ ইংরাজ শিল্পীদের পরিবৃতি তাহাদেরও জাবন- 
সংগ্রামে হয়ত রক্ষার উপযোগী হইবে না । এই ভয়ে এখন হইতেই 
মহা আন্দোলন উপস্থিত ! 

এদ্রিকে আবার ধণ্মই ধার্থিককে রক্ষা করেন। স্বাধীনচেতা- 
দরের পক্ষে পরাধীনতা স্বীকার অপেক্ষা দেশত্যাগ করাই ধর্মব-কার্য্য। 
স্বাধীনতার জন্ত প্রাণত্যাগ করাই ধর্ম । বাঁজপুতগণ মুসলমান 
আমলে তাহা করিয়াছিল ক্লিয়াই রাজপুতানা আত্মরক্ষা! করিতে 
পাৰিয়াছিল। 

অমন ভয়ানক মিউটিনীর মধ ইংরাজ রাজ্যকে ধর্মই রক্ষা 
করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় ভারতবর্ষের যে অবস্থা 
হইয়াছিল তখন উহাতে যেরূপ পরিরৃত্তি, তাহাতে ফরাশি, পোরু- 
গীজ, ওলন্দাজ, মুসলমান, মারহাটা, গুর্ধা, শিখ, মৌগল ও পাঠান 
সকলের মধ্যে উহীরাই উদদারতায় কার্য্যদক্ষতায় ও কর্তব্যপালনের 
দুঢ়তায়, যোগ্যতম বলিয়! এঁতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা ছারা 
প্রমাণিত হইয়াছেন এবং উহীদের ক্ষমত| রক্ষিত ও বিস্তৃত হই- 
য়াছে। 

এইন্ধপে সকল বিষয়েই এই 'অভিব্যক্তিবাদের স্ত্র এবং “ধর্মে 

রক্ষার” সুত্র অভিন্ন দেখা যাইবে। তবে ত্বন্মে রক্ষার” শুতে 
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*শেষ রক্ষা” এবং “ইহ পারলৌকিক রক্ষা” এই ছুটিও আছে এবং 
উহাই ব্যাপকতর ও প্রক্কত ত্র । 

জীবনসংগ্রাম, ও পরিবৃত্তি ভিন্ন এই পুস্তকে আপত্তিখগুন, 
ভূগর্ডে সাক্ষ্য, ব্ণভেদে জীবরক্ষা', তূপষ্ঠে প্রাণপ্রসার, মানবশরীরের 
আতব্যক্তি, আদিম মানবের কথা, বামন অবধি কক্িমুগ,অতিথ্যক্তি- 
বাদ ও পাপ,জড় ও আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত হইয়াছে । 
পুস্তকখানি ইংবাজীর তরজম। নহে। ইংরাজী মত বুঝিয়া লইয়া 
শাস্ত্রীয় মতের সহিত সামগ্রস্য চেষ্টা করিয়৷ লিখিত। সুতরাং 
প্রক্কৃতপ্রস্তাবেই ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনা করিল এবং 
বাঙ্গালীর চিন্তাশীলক্ত1 বৃদ্ধি সম্বন্ধে কার্য্যকারী হইতে পারিবে। 
'্রশাবতারের সহিত বিলাভীবিজ্ঞানের যুগ” মিলানর চেষ্টা বেশ 
সফল হইয়াছে বলিয়া মনে না হইলেও কতক কতক কথ! মিষ্ট 
লাগিল । পুশ্তকখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকাব্ের পাগ্ডত্য ও আস্তিক্য 


সন্ব্ধ শ্রদ্ধা জন্মে! 
এডুকেশন গেজেট সন ১৩১* সাল, ১৯শে শ্রাবণ । 


১। অভিব্যক্তিবাদ-_ত্রীযুক্ত ক্ষিতীন্র নাথ ঠাকুর, বি, এ, 
তত্বনিধি কর্ত ক বিরচিত। মুল্য ২।০। বর্তমান যুগের গল্প ও 
উপন্তাসময় বঙ্গীয় সাহিত্যে এরূপ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা 
দেখিলেও মন হর্বোৎফুল্প হয়। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের 
অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে স্থানে স্থানে স্থীয় অভিমত সনিবেশিত করিয়া 
এবং অনেকগুলি সুন্দর প্রতিষ্কৃতি যোজিত করিয়া এই পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি কেবল জীবদেহের অভিব্যক্তি বিবৃত 
করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, জড়, আযম ও মৃতার স্বরূপ, পাপ ও পুণ্যের 


দায়িত্ব ইত্যাদিও আলোচনার বিষয়ীছুত করিয়াছেন। আমাদের 
মতে গ্রন্থধানি আরও কিছু সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। 
গ্রন্থকার আনুষঙ্গিক অন্যান্য তত্ব স্বতগ্ন পুন্তকে বিস্তারিত ভাবে 
প্রকাশ করিলেই ভাল করিতেন। ভিনি লিখিয়াছেন প্যত্য অন্ু- 
সন্ধান কন্দিতে গিয়া নান্তিকতা লাতও সহ হয়, সভ্যান্সন্ধানে 
পরাংযুখ হইয়া আস্তিক্যা।ভিযানে ভীবন্ম ত থাক] অসহ্য ।” একথার 
আপত্তি করিবার কিছুই নাই। যদি সত্যের স্রোতে পাপ, পুণ্য 
ও আত্মা সন্ধন্ধে চিরন্তন সংক্জার, এমন ক, সেই সর্ধনিয়ন্তা পূর্ণশক্তি 
মঙ্গলমর় বিধাতার আদন পর্য্যন্ত ভাগিয়। ঘর, তাহাতে দ্বিরুক্তি 
করা! অর্ধাচীনত। মাত্র, কিন্তু এপ গুরুতর বিষয়ে চুক্তি ও তর্কের 
পথ হুম্মাদপি হুক্ম। অভিব্যক্তি শা” এব মত গ্রে ই এক 
অধ্যায়ে ইহার আলোচিন। করিক্। জগৎ সমক্ষে "জীবনীশক্তি 
জড়শক্তিরই সংহত আকার মাত্র। আমাদের বিশ্বাসযে আমরা 
মাহাকে মানবাত্ম। বলি, ভাহাঁও জড়শজির সংহত আকার ব্যতীত 
আর কিছুই নহে” *** ইত্যাদি অভিমত বিজ্ঞানের পবিত্রনাষে 
উপস্থিত করা আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত নহে। গ্রন্থকার কোথাও 
ঘোর অরৃষ্টবাদের পোবকত| করিয়াছেন, কৌথাও ব| অপরি- 
ক্ষটরূপে মানবকে পুরুণবারের বৈজয়ন্তী পতাকা উত্তোলন 
পূর্বক কর্তব্য সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পত্বানর্শ দিরাছেন। যখন 
্স্থকারের নিজের মনেই এইন্ধগ অপামগ্জসা রহিয়াছে, তখন এরূপ 
গ্রন্থে এ সকল বিষয়ে অবতারণ। না করিল্েই ভাল হইত । 
মানবদেহের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অভিবাঞ্তিবাদের পুষ্ঠপোষকগণ 
যতদূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, সাধারণ 'মানবসমাজ কখন ততদুর 
হইবে কি ন! সন্দেহ। বনমানুষ ব| বানর হইতে মানবদেহের 


হা] 


উৎপত্তির সম্তাবনা বরং স্বীকার করা যায়, কিন্ত ক্ষুদ্র মক্ষিকা বা 
মলিলম্থ ক্ষুদ্র কাঁটাণু যে মানবের পূর্ব পুরুষ কিম্বা একই পূর্ব 
পুরুষের বংশজাত ভগতি, অথবা সমস্ত জীব জড়পদার্থের অভিব্যক্তি 
মাত্র, এইরূপ মতের আরও সমীচীন প্রমাণ আবশ্তক। দশাবতার- 
বাদের সহিত জীবদেহের অভিব্ক্তির সামগ্তস্য বর্ণন আমাদিগের 
ভাল হাগিয়াছে, কিন্তু অভিব্যক্তি হুএ-ব্যাধ্যায় গ্র্কার নিজে 
যে সম উদাণ গু,শর্শ কগিহাছেন। ভাঙল মল গুলিবই যে 
প্রাসজিকভা দেখাইতে গায় 
বা বামে লক্ষ্য না কায বিজালিন আবাতভে খা হুর এওপাৰা 
বিষয় ধীরে হারে গরিছিউ্পপে অভিব্যজ কারুতো তদ ভিতর 
হইভ। মলমর বিধাতা নাম বই পরি ও মথুত্র ওফ, যাঁতত 
দলের আধিকারীর ভার প্রস্তাবিত বিধ্ছেত যক্ধে স্থানে কানে 





ছম। জিহাদ জবার ঘাক্ণে 









অস্ংলগ্রভাবে তাহার উচ্চারণ বা! অপব্যবহার (9 শৈশ্ডানিত গ্রন্থে 
শোভ! পার ন!। 
গ্রন্থের ভাষা সাধারণতঃ উৎরট এবং এতিগণদ্য বিষরের উপ- 


ঘোগী, কিন্ত স্থানে স্থানে বিসচশ গ্রয়োগও হছে । 'জগভে যোগ" 
তমের উ্নে এই নিযমেরই গরাধান্ঠ উপনত্ধি বিশ এবং থধাত- 
চারায় নাগাঁন ন! পার" একই গঠায় পুষ্পর নিকটব্ড; থাকি? 

যেন কর্ণভা৭। উত্পাদন করে। এইসপ জট মক্কেও এই বৈজ্ঞা- 
নিক গ্র্থের গ্রণয়ন জন্য বভাঁথা গ্রন্থঝারের নিকট খণী থকিবে। 
সুল্য খা ্ অতিরিঞ্ত বোধ হইল। 





মহিয়াী সাধারণ গুন্তকানয় 
নিষ্কারিত দিনের গরিচয় গন 


রগ সংখা পরিগ্রহণ সংখয)১১**5***০০০ ৪55০০৪৭০ 
এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথব। তাহার পূর্বে 

স্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে 

ঈরিমান। দিতে হইবে 

দ্বারিত দিন! নির্ধারিত দিন 
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এই পুস্তকখানি বাক্তি গতভাবে অথব1! কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত 
প্রতিনিধির মারফং নির্ধারিত দিনে বা! তাহার পূর্বে ফেরং হইলে 


